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লেখকের নিবেদন 


প্রথমেই আমার পরমারাধ্যশ্রীগুরুদেব কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ 
ভক্তিবেদাস্ত স্বামী প্রভুপাদ-এর শ্রীচরণকমলে শতকোটি দণ্ডবৎ প্রণতি 
নিবেদন করছি। 
নমো ও বিষ্কুপাদায় কৃষণপ্েষ্ঠায় ভূতলে । 
শ্রীমতে ভক্তিবেদান্ত স্বামীন ইতি নামিনে ॥ 
নমস্তে সারস্বতে দেবং গৌরবাণী প্রচারিণে । 
নির্বিশেষ শূন্যবাদী পাশ্চাত্যদেশ তারিণে ॥ 
সনাতন ধর্ম অত্যন্ত ব্যাপক এবং বিশাল । এই ধর্মের মধ্যে বিশ্বের 
সবকিছুই প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে নিহিত আছে। বেদ, উপনিষদ, 
ভগবদ্গীতা, অষ্টাদশ পুরাণ, মহাভারত, রামায়ণ এবং বৈষ্ণব সাহিত্যের 
বিভিন্ন গ্রন্থে সব ধরনের জ্ঞানই অর্ভনিহিত আছে। কিন্তু এতসব গ্রন্থ 
বেশিরভাগ লোকের পক্ষেই পড়া, বোঝা এবং আত্মস্থ করা সম্ভব নয় । 
একথা সত্য ব্যক্তিগতভাবে আমারও সব ধরনের বৈদিক শান্তর গ্রন্থ 
পাঠ করার সুযোগ হয় নাই । যতটা সম্ভব পাঠ করেছি, তবে এখনও সব 
আত্মস্থ করার দুর্লভ সৌভাগ্য অর্জন করতে পারিনি । এজন্য এখনও 
পাঠ করে চলেছি । এই প্রক্রিয়ায় যে সামান্য জ্ঞান লাভ করেছি তার 
ফসল এই বইটি । আপাততঃ দশ খণ্ডে বিভক্ত এই বইতে দুই হাজার 
প্রশ্ন ও তার উত্তর সন্নিবেশ করা হয়েছে। ভবিষ্যতে বইটির আরও 
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পরিবর্ধন হতে পারে । তবে এই বইতে বেশিরভাগ প্রশ্ন ও উত্তর বৈষ্ঞব 
ধর্মের আলোকে করা হয়েছে । 

উল্লেখ্য যে, এই বইটি আমার সৃষ্ট কিছু নয়। বিভিন্ন প্রামাণিক 
পুথি-পুস্তকের সহায়তায় এর সংকলন করা হয়েছে, ক্ষেত্রবিশেষে হুবহু 
তথ্য তুলে ধরেছি । তবে এই বইতে কোন প্রশ্নের উত্তর সম্পর্কে কারও 
কোন সংশয় এবং সন্দেহ হলে উপযুক্ত তথ্য এবং শাস্ত্রীয় প্রমাণ দিয়ে 
প্রকাশকের কাছে পত্র লিখতে পারেন যাতে পরবর্তী সংস্করণে ভুল 
সংশোধন করা যায়। কারণ আমাদের লক্ষ্য হলো যে-কোন প্রশ্নের 
শান্ত্রীয়ভাবে নির্ভুল উত্তর প্রদান । 

যেসব গোঁড়িয় ভক্ত এই দীন-অভাজনকে এই ধরনের একটি বই 
সংকলনের জন্য কৃপাশীর্বাদ করেছেন তাদের মধ্যে ভাগবত প্রবর শ্রী 
প্রেমরতন গোস্বামী, ভাগবতপ্রবর শ্রী মুকুল পদ মিত্র, ভক্তপ্রবর শ্রী 
দীপক দেবনাথ, ভক্তপ্রবর শ্রীজয় দেবনাথ, ভাগবত প্রবর শ্রী দীপক 
গুপ্ত, ভক্তপ্রবর শ্রী কালিদাস পাল (এ্যাভভোকেট), ভক্তপ্রবর শ্রী প্রণব 
চৌধুরী, ভক্তপ্রবর শ্রী সত্যরঞ্রন সরকার, ভক্তপ্রবর শ্রী নন্দদুলাল সাহা, 
ভক্তপ্রবর শ্রী হরিপদ দত্ত, ভক্তিন শ্রীমতি লক্ষ্মী রাণী দত্ত, ভক্তপ্রবর শ্রী 
সুবীর পাল, ভক্তপ্রবর শ্রী সপ্তয় মোদক, ভক্তপ্রবর শ্রী চন্দন পোদ্দার, 
ভক্তপ্রবর শ্রী কৌশিক দাসাধিকারী, ভক্তপ্রবর শ্রী সনাতন দাস, 
ভক্তপ্রবর শ্রী নবকুমার শর্মা, ভক্তপ্রবর শ্রী মিঠুন দাস, প্রমুখ অন্যতম | 
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প্রশ্ন : ১২০৬ ॥ পরব্রহ্ম, পরমাত্মা এবং ভগবান-তিন একই বস্তু 
হলেও ভিন্ন ভিন্ন নাম হওয়ার কারণ কি? 
উত্তর : সাধকের রুচি অনুযায়ী পরমেশ্বর ভগবান বিভিন্নরূপে নিজেকে 
প্রকাশ করেন। জ্ঞানীব্যক্তিরা তীকে নিরাকাররূপে ভাবনা করেন । তাই 
তাদের কাছে তিনি পর ব্রহ্ম স্বরূপ । আর যোগীরা যোগ সাধনার মাধ্যমে 
দেহের মধ্যে অবস্থিত পরমাআ্মাকে দর্শন করতে ইচ্ছুক হন। তাই 
তাদের কাছে তিনি পরমাত্মারূপে নিজেকে প্রকাশিত করেন । আর যারা 
ভক্তিযোগে তার সেবা করতে অভিলাধী তাদের কাছেই তিনি সৎ-চিৎ- 
- আনন্দরূপ পরমেশ্বর ভগবান রূপে প্রকাশিত হন । এককথায়_ 
জ্ঞান যোগ ভক্তি তিন সাধনের বশে । 
ব্রহ্ম আত্মা ভগবান ব্রিবিধ প্রকাশে ॥ 
প্রশ্ন : ১২০৭ ॥ জীবের স্বরূপ কিঃ 
উত্তর : পরমেশ্বর ভগবানের তিন শক্তির মধ্যে একটি হল তটস্থা 
বা জীবশক্তি। জীব ভগবানের এক অতি ক্ষুদ্র অংশ । অর্থাৎ আমাদের 
জড়দেহে যে আত্মা রয়েছেন তিনিই জীবশক্তি। এই জীবশক্তি 
ভগবানের অংশ হওয়ায় তার সাথে এক অর্থে অভেদ । কিন্তু ভগবান 
হলেন বিভু শক্তি। তাই এই জীব শক্তির সাথে আবার তার ভেদও 
আছে। কারণ বিভূশক্তি হিসাবে ভগবান যা করতে পারেন ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্ 
শক্তি হিসাবে জীব তা করতে পারেন না। কাজেই জীব পরমেশ্বর 
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ভগবানের অনু অংশ হওয়ায় তার নিত্যদাস মাত্র । এই হল তীর স্বরূপ । 
শ্রীচৈতন্য 


প্রশ্ন : ১২০৮ ॥ জীব পরমেশ্বর ভগবানের নিত্যদাস। তাহলে 
জীবের ব্রিতাপের কারণ কি? তার মুক্তি লাভেরই উপায় কি? 

উত্তর : জীব কৃষ্ণের নিত্যদাস একথা সত্য। কিন্তু সে ভগবানের 
তটস্থা শক্তি। তার কিছুটা স্বাধীনতা আছে। এই স্বাধীনতার অপব্যবহার 
করলেই জীব মায়ার কবলে পতিত হয় । তখন ভগবানের বহিরঙ্গাশক্তি 
মায়া জীবকে সংসারের যত রকমের সুখ এবং দুঃখের সাগরে ফেলে 
জর্জরিত করে। 

তবে ভগবৎ বর্হিমুখী জীব যদি সাধুসঙ্গ করে, শাস্ত্র পাঠ করে এবং 
সদ্‌ গুরুর কৃপা লাভ করতে পারে তবে মায়ার কবল থেকে মুক্তি পেয়ে 
পুনরায় ভগবত্ধামে পৌছে তার সেবা লাভের সুযোগ পায় । শ্রীচৈতন্য 


অতএব মায়া তারে দেয় সংসার দুঃখ ॥ 
কভু স্বর্গে উঠায় কভু নরকে ডোবায় । 
দণ্যজনে রাজা যেন নদীতে চুবায় ॥ 
সাধু-শান্তর কৃপায় যদি কৃষ্োমুখ হয় । 
সেই জীব নিস্তারে মায়া তাহারে ছাড়য় ॥ 
প্রশ্ন : ১২০৯ ॥ অবতার তত্ব কি? 
উত্তর : সৃষ্টি হেতু ভগবানের যে মূর্তি এই জড়জগতে অবতরণ 
করেন তাকেই অবতার বলা হয় । এই অবতারগণ জড়জগতের বাইরে 
চিনয় জগতে অবস্থান করেন । অবতারের সংখ্যা বহু । যুগাবতার, মৰস্তর 
অবতার, পুরুষ-অবতার, শক্তাবেশ অবতার, লীলাবতার ইত্যাদি । 
উল্লেখযোগ্য অবতার হলেন মৎস, কর্ম, বরাহ, রঘুনাথ [শ্রীরাম চন্দ্র) 
নৃসিংহ, বামন ইত্যাদি । শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের ভাষায় বলা যায়-_ 
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সৃষ্টি হেতু যেই মূর্তি প্রপঞ্চে অবতরে । 
সেই ঈশ্বর মূর্তি অবতার নাম ধরে 
মায়াতীত পরমবোমে সবার অবস্থান । 
বিশ্বে অবতার ধরে অবতার নাম ॥ 
প্রশ্ন : ১২১০ ॥ ভগবান যখন সৃষ্টিকার্য করেন তখন মায়া দ্বারা 
তীর শুদ্ধ-সৎ-চিৎ-আনন্দ স্বরূপের কি হানি হয় না? 
উত্তর : পরমেশ্বর ভগবান এই জড়জগত সৃষ্টি করেন। কাজেই 
এক অর্থে মায়ার জগতের সাথে তীর সম্পর্ক আছে। আবার 
মহাপ্রলয়ের সময় সমস্ত জগৎ তার মধ্যে লয় হয়ে যায় । এক কথায় 
তার থেকেই জগৎ সৃষ্টি হয় এবং একসময় তার মধ্যেই আবার জগৎ 
লয় বা নিঃশেষ হয়ে যায়। প্রকৃতি বা মায়াদেবী হলেন ভগবানের 
বহিরঙ্গাশক্তি । তিনি ভগবানের দাসী | ভগবানের অধীনে থেকেই তার 
নির্দেশমত মহামায়া এই জড়জগৎ পরিচালনা করেন । আবার ভগবান 
পরমাত্মারূপে জীবদেহেও অবস্থান করেন। অর্থাৎ জগতের আধার 
হিসাবেও থাকেন । শ্রীভগবান নিজেই বলেছেন_ 
আমি ত জগতে বসি জগৎ আমাতে 
না আমি জগতে বসি না আমা জগতে ॥ 
শ্রীচৈতন্য চরিতামূতের ভাষায় বলা যায়_ 
যদ্যপি সর্বাশ্রয় তিহো তাহাতে সংসার । 
অন্তরাত্মারূপে তিহো জগৎ আধার ॥ 
সহিত তীর উভয় সম্বন্ধ । 
তথাপি প্রকৃতি সহ নাহি স্পর্শ গন্ধ | 
প্রশ্ন : ১২১৯ ॥ ভগবান এক হয়েও কিভাবে বহুরূপে জগতে 
লীলা বিলাস করছেন? 
উত্তর £: পরমেশ্বর ভগবানের তিনটি শক্তি আছে : চিৎ 
শক্তি_অর্থাৎ স্বরূপ শক্তি, বহিরঙ্গা বা মায়া শক্তি এবং জীব শক্তি বা 
তটস্থা শক্তি । তিনি স্বাংশ-_অর্থাৎ স্বরূপ শক্তিতে এবং বিভিন্ন অংশরূপে 
নিজেকে বিস্তার বা প্রকাশ করে বৈকুষ্ঠে এবং বিভিন্ন ব্রহ্ষা্ডে বিহার 
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করেন। যেমন তিনি গুণ অবতারে ব্রহ্ষা, বিষ্ণু এবং মহেশ্বর (শিব) 
রূপে সৃষ্টি, পালন এবং সংহার কাজ করছেন। আবার বিভিন্ন পুরুষ 
অবতার অর্থাৎ মহাবিষ্ণু, গর্ভোদক বিষণ এবং ক্ষীরোদক বিষ্ণু রূপে 
জগতের সৃষ্টি, জীবসৃষ্টি এবং সৃষ্ট জগতে পরামাত্মারূপে অবস্থান করে 
বিভিন্ন কাজ পরিচালনা করছেন । আবার বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন রূপে 
আবির্ভূত হয়ে ভক্তদেরকে রক্ষা এবং অসুরদেবকে দমন করছেন। 
অন্যদিকে পরম পুরুষরূপে_অর্থাৎ স্বকীয়রূপে অবস্থান করে তার 
হাদিনী_অর্থাৎ আনন্দ শক্তির মাধ্যমে ভক্তদেরকে চিন্মা় আনন্দ রস 
আস্বাদনের সুযোগ দিচ্ছেন । এভাবে তিনি এক হয়েও বনুরূপে নিজেকে 
বিস্তার বা প্রকাশ করে জগতে লীলা বিলাস করেন । 
প্রশ্ন : ১২১২ ॥ কৃষ্ণের স্বরূপ তত্ব কি? 
উত্তর : এর উত্তর দেয়া খুবই কঠিন। তারপরও শ্রীমন্‌ মহাপ্রভু 
শ্রীল সনাতন গোস্বামীকে এই সম্পর্কে যা বলেছেন তা থেকে সংক্ষেপে 
কিছু বলা যায় । 
১. তিনি অদয়জ্ঞান তত্ব এবং ব্রজধামে ব্রজেন্দ্র নন্দন হিসাবে 
বিভিন্ন লীলা বিলাস করেন। 
২. তিনি বহু নামে অভিহিত । তবে কৃষ্ণ এবং গোবিন্দ নাম হল 
প্রধান। টা 
৩. তিনি ষড়এরশ্ব্ষপূর্ণ । তার দেহ এবং দেহীতে কোন ভেদ 
নেই। 

৪. সবধরনের এশ্বর্ষে পূর্ণ গোলক বৃন্দাবন হল তার নিত্যধাম | 
৫. জ্ঞান, যোগ এবং ভক্তি_-এই সাধনের বশে তিনি ব্রহ্ম, 
পরমাত্মা এবং ভগবান রূপে নিজেকে প্রকাশ করেন । 
প্রশ্ন : ১২১৩ ॥ রাধা এবং কৃষ্ণ কি ভিন্ন না অভিন্ন বস্তু? 
উত্তর : শক্তি তত্ব শক্তি এবং শক্তিমান বলে দুইটি বস্তু আছে। 
শ্রীমতি রাধা হলেন কৃষ্ণের পূর্ণ শক্তি। আর কৃষ্ণ হলেন শক্তিমান । 
শক্তি থাকলেই তাকে শক্তিমান বলা যায় । আবার শক্তিমান থাকলে তার 
মধ্যে অবশ্যই শক্তি আছে বুঝতে হয় ॥ যেমন কোন লোককে শক্তিমান 
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উপ 


বললে নিশ্চয়ই তার মধ্যে শক্তি আছে। শক্তি না থাকলে কি তাকে 
শক্তিমান বলা যায়? আবার শক্তিতো শক্তিমানের ভিতরেই থাকে । রাধা 
হলেন কৃষ্ণের শক্তি এবং কৃষ্ণ হলেন শক্তিমান । কাজেই তাঁদের মধ্যে 
কোন ভেদ বা পার্থক্য নেই। শুধুমাত্র লীলারস আস্বাদনের জন্য তারা 
দুই রূপ ধারণ করেন। এক কথায় কৃষ্ণের হাদিনী বা আনন্দদায়িনী 
শক্তি হলেন শ্রীরাধা। তিনি কৃষ্ণের ভিতরেই অবস্থান করেন । যখন 
লীলা রস আস্বাদনের ইচ্ছা হয় তখন তিনি কৃষ্ণের থেকে বের হয়ে 
হ্রাদিনী রূপ ধারণ করেন । শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের ভাষায়_- 


প্রশ্ন : ১২১৪ ॥ নববিধা ভক্তির মধ্যে কোন্গুলো বাক্য, কায় 
এবং মনের সাথে সংশ্লিষ্ট? 

উত্তর : নববিধা ভক্তি হল : শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, পাদসেবন, 
অঙ্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য এবং আত্মনিবেদন । এদের মধ্যে শ্রবণ, 
কীর্তন এবং স্মরণ হল বাচনিক। 

পাদসেবন, অর্চন এবং বন্দন হল কায়িক । আর দাস্য, সখ্য এবং 
আত্মনিবেদন হল মানসিক। 

প্রশ্ন : ১২১৫ ॥ শাস্ত্রে বৈধীভক্তির ৬৪টি অঙ্গের কথা বলা 
হয়েছে । তার মধ্যে মুখ্য (প্রধান) অঙ্গ কি কি? 

উত্তর : শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে শ্রীমন্‌ মহাপ্রতু স্বয়ং বলেছেন যে 
৬৪টি ভক্তি অঙ্গের মধ্যে মুখ্য হল পাঁচটি । এই পীচটি অঙ্গ হল : সাধু 
সঙ্গ, ভগবানের নাম কীর্তন, ভাগবত শ্রবণ, মথুরামণ্ডলে বাস এবং 
ভগবানের শ্রীমূর্তির সেবা করা । শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের ভাষায়_ 
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সাধুসঙ্গ, নাম কীর্তন, ভাগবত শ্রবণ । 
মথুরাবাস, শ্রীমূর্তির শ্রদ্ধায় সেবন ॥ 
সকল সাধন শ্রেষ্ঠ এই পঞ্চ অঙ্গ । 
কৃষ্ণপ্রেম জন্মায় এই পীাচের অল্পসঙ্গ ॥ 
প্রশ্ন : ১২১৬ ॥ রাগানুগা মার্গে ভগবানকে ভজন করা যায়। 
এই রাগানুগার ভজন প্রণালী কিরূপ? 
উত্তর : দুইভাবে এই ভজন করা যায় । সংক্ষেপে বলা হল-_ 
১. সাধক/ভক্ত বাহ্যদেহে ভগবানের নাম শ্রবণ এবং কীর্তন করবেন। 
২. সাধক/ভক্ত নিজের দেহকে সিদ্ধ রূপে ভাবনা করে দিন-রাত্রি 
অন্তরে বা মনে মনে ভগবানের নিরন্তর সেবা করবেন । 
শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের ভাষায়_ 
লোভে ব্রজবাসীর ভাবে করে অনুগতি । 
শান্তরযুক্তি নাহি মানে রাগানুগার প্রকৃতি ॥ 
বাহ্য অন্তর ইহার দুইত সাধন। 
বাহ্যে সাধক দেহে করে শ্রবণকীর্তন ॥ 
মনে নিজ সিদ্ধ দেহ করিয়া ভাবন। 
রাত্রি দিনে করে ব্রজে কৃষ্ণের সেবন ॥ 
নিজাতীষ্ট কৃষ্ণ প্রেষ্ঠ পাছেত লাগিয়া । 
নিরন্তর সেবা করে অন্তর্মনা হইয়া ॥ 
প্রশ্ন : ১২১৭ ॥ ভজনশীল ভক্ত কিভাবে জীবনযাপন করবেন? 
উত্তর : ভজনশীল ভক্ত নিমোক্তভাবে জীবনযাপন করবেন-__ 
অবৈষ্ঞবের সঙ্গ করবেন না। 
ভক্ত গুরু হলে বহু শিষ্য করবেন না। 
কৃষ্ণ বিমুখ বহু গ্রন্থ পাঠ এবং ব্যাখ্যা বর্জন করবেন । 
শোক-দুঃখ, লাভ-ক্ষতিকে সমানভাবে গ্রহণ করবেন । 
অন্য দেবতা এবং অন্য শাস্ত্রের নিন্দা করবেন না। 
বিষ্ণু এবং বৈষ্তবের নিন্দা এবং জড় কথা শুনবেন না। 
কোন প্রাণীকেই মন এবং বাক্য দ্বারা কষ্ট দেবেন না। 
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প্রশ্ন : ১২১৮ ॥ রাগমার্গে এবং বিধিমার্গে ভজনের তারতম্য বা 
ফলাফল কি? 

উত্তর : ভগবৎ ভক্তির সাধন প্রণালী দুই প্রকার : বিধিমার্গ এবং 
রাগমার্গ । রাগমার্গের অনুসারী ভক্তগণ ব্রজে স্বয়ং ভগবানকে পায়। 
সেখানে গিয়ে তারা ভগবানের সেবা লাভের সুযোগ পায় । আর 
বিধিমার্গে যারা ভগবানের সেবা করেন তারা জড়দেহ ত্যাগের পর 
ভগবানের পার্যদদেহ লাভ করে বৈকুষ্ঠে গমন করতে পারেন। 


শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের ভাষায়_ 
রাগভক্ঞে ব্রজে স্বয়ং ভগবান পায় । 
বিধি ভক্ত্যে পার্ষদ দেহে বৈকুষ্ঠে যায় ॥ 
প্রশ্ন : ১২১৯ শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে বলা হয়েছে মহাপ্রভুর 


প্রেমতত্ব বুঝতে জগতের মধ্যে পাত্র সাড়ে তিনজন ছিলেন । অথচ 
সেখানেই আবার স্বরূপ দামোদর, রায় রামানন্দ, শিখি মাহিতী এবং 
তার বড় কোন মাধবী দেবীর কথা বলা হয়েছে । চারজনের নাম 
উল্লেখ করে আবার সাড়ে তিনজন বলা হল কেন? 

উত্তর : প্রাচীন গণনার প্রণালীতে পুরুষ থেকে স্ত্রীলোকের পৃথকত্ব 
বোধের জন্য অর্ধেক লেখার প্রথা প্রচলিত ছিল । সেই জন্যই তিনজন 
পুরুষ এবং একজন স্ত্রীলোক - সাড়ে তিনজন বলা হয়েছে। 

প্রশ্ন : ১২২০॥ বহুকাল আগে নাকি কিছু লোক ভগবানকে 
পাওয়ার আশাম নুরীধামে স্বেচ্ছায় রথচক্রের নিচে দেহত্যাগ 
করতেন। এরূপ করা কি শাস্ত্র অনুকূল? এইরূপ দেহত্যাগে কি 
ভগবানকে লাভ করা যাবে? 

উত্তর : এরূপভাবে দেহত্যাগ আত্মহত্যার শামিল। শাস্ত্রে 
আত্মহত্যার বিরুদ্ধে অনেক কথা রয়েছে। এমনও বলা হয়েছে 
“আত্মহত্যা মহাপাপ, নাই তার গতি” । একসময় শ্রীল সনাতন 
গোস্বামী রথচক্রের নিচে নিজের দেহ ত্যাগের ইচ্ছায় রথযাত্রার জন্য 
অপেক্ষা করছিলেন । পরম করুনাময় শ্রীগৌরহরিতো অন্তর্ামী ছিলেন । 
তিনি সনাতন প্রভুর এই মনোভাব জানতে পেরে বললেন-__ 
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দেহ ত্যাগে কৃষ্ণ না পাই পাইয়ে ভজনে । 
কৃষ্ণপ্রান্তির উপায় নাহি ভক্তিবিনে ॥ 


দেহত্যাগাদি তমোধর্ম পাতক কারণ । 
সাধক না পায় তাতে কৃষ্ণের চরণ ॥ 

স্বেচ্ছায় দেহ ত্যাগ-অর্থাৎ আত্মহত্যা হল তমো ধর্ম । তমঃ এবং 
রজঃ ধর্মে কৃষ্ণকে পাওয়া যায় না । কাজেই দেহ ত্যাগ না করে 
বিধিমতে দেহ রক্ষা করে শুদ্ধ ভজন সাধন করতে পারলেই কৃষ্ণকে 
পাওয়া সম্ভব, নচেৎ নয় । 

প্রশ্ন : ১২২১৪ শ্রীমন্‌ মহাপ্রভু বলেছেন গ্রাম্য কথা না শুনিবে, 
থ্াম্যবার্তা না কহিবে_এর তাৎপর্য কিঃ 

উত্তর : আহার, নিদ্রা, ভয়, মৈখুন--এইসব নিয়েই সাধারণ লোক 
জীবনযাপন করে । আবার এসব নিয়েই আলোচনা করে । সংক্ষেপে 
এগুলোকেই গ্রাম্য কথা এবং গ্রাম্য বার্তা বলা যায় । এইসব আলোচনায় 
যোগদান করলে-অর্থাৎ বললে বা শুনলে মন বিমুখ হয় এবং 
জড়জাগতিক ভোগ-তৃষ্তা বাড়ে । এজন্য ভজনশীল ব্যক্তিদের পক্ষে 
এসব কথাবার্তা বলা এবং শুনা উচিত নয় । 

প্রশ্ন : ১২২২ গৌরহরি বলেছেন, ভাল না খাইবে, আর ভাল 
না পরিবে_এই কথার তাৎপর্য কি? 

উত্তর : ভাল খাওয়ার এবং পরার দিকে মন থাকলে চিত্ত বা মন 
একাগ্র হয় না। সর্বদাই এজন্য আকাঙ্খা এবং চেষ্টা থাকে । উত্তম 
খাবার খেলে রজঃ গুণ বাড়ে এবং কাম ও ক্রোধের বেগ বেশি হয় । 

আবার উত্তম-_-অর্থাৎ দামী দামী পোষাক-পরিচ্ছদ পরলে ভোগ 
বিলাসে মন যায় । নিজের অহংকার ও অভিমান বাড়ে । কাজেই ভাল 
খাইলে এবং ভাল পরলে মন ভগবৎ চিত্তে একাগ্র হয় না । এই কারণেই 
শ্রীগৌরহরি জীবকে ভাল না খাইবে এবং ভাল না পরিবে-_-এই উপদেশ 
দিয়েছিলেন । 
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প্রশ্ন : ১২২৩ & শ্রীমন্‌ মহাপ্রভু বলেছেন বিষয়ীর অন্ন খাইলে 
হয় মলিন মন--এই কথার তাৎপর্য কি? 

উত্তর : অত্যধিক বিষয়াসক্ত লোক নিষ্কামভাবে দান করতে পারে 
না। তার দানের পেছনে কামনা-বাসনা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে থাকে । 
যেমন কোন বিষয়ী__অর্থাৎ ধনী লোক নিজের নাম প্রতিষ্ঠার জন্য স্কুল, 
কলেজ, হাসপাতাল ইত্যাদি স্থাপন করতে পারে । আবার কেউ এই 
জগৎ এবং স্বর্গসুখ কামনায় নানা ধরনের দান করতে পারেন । আবার 
নিজের পাপকর্মের শাস্তি_অর্থাৎ নরক থেকে পরিত্রাণের উদ্দেশ্য দান 
ধ্যান করেন। এইসব ত্যাগ অশুদ্ধ । পাপকর্মের থেকে অর্জিত তাদের 
অর্থ দ্বারা প্রদত্ত অন্নাদিও অশুদ্ধ হয়। এসব লোকের দান তাই অশুদ্ধ, 
তাদের অরগ্রহণ করলে ভগবানের দিকে মন যায় না-_-ভজনে বিল্ন 
ঘটে । এই অর্থেই বলা হয়েছে বিষয়ীর অন্ন খাইলে হয় মলিন মন। 

প্রশ্ন : ১২২৪ ॥ শ্রীগৌরহরি একসময় শ্রীল রঘুনাথ দাস 
গোস্বামীকে একটি গোবর্ধন শিলা এবং একগাছি গুঞ্জমালা 
দিয়েছিলেন সেবাচ্চনের জন্য । এসব তিনি কি নিজে সংগ্রহ 
করেছিলেন? 

উত্তর : না। একসময় শঙ্করানন্দ সরস্বতী নামের একজন সন্যাসী 
তীর্থ পর্যটনের জন্য পুরী ধামে আসেন । তিনিই শ্রীধাম বৃন্দাবনের 
পৃণ্যস্মৃতি স্বরূপ একটি গোবর্ধন শিলা এবং একগাছি গুগ্রমালা 
শ্রীগৌরহরিকে দিয়েছিলেন । প্রায় তিন বছর কাল এসব তীর কাছে 
পরম আদর যত রক্ষিত ছিল । রঘুনাথ দাস গোস্বামীর নিষ্ঠা ও ভক্তিতে 
প্রসন্ন হয়ে এবং উত্তম অধিকারী বুঝে শ্রীগৌরহরি তার এই প্রিয় বস্তু 
দুইটিকে তাকে দান করেছিলেন । 

প্রশ্ন : ১২২৫ ॥ চৈতন্য চরিতামৃতে দেখা যায় রঘুনাথ দাস 
গোস্বামী অষ্টকৌড়ির খাজা সন্দেশ তীর. সেবিত শিলারূপ 
গোবর্ধনধারীকে প্রতিদিন নিবেদন করতেন । আবার একই বইতে 
দেখা যায় গৌড়হরি এক সময় জগন্নাথ দেবের সামান্য কয়েক গণ্ডা 
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বৈষ্ণব প্রদীপ ॥ ৮ম খণ্ড-৩ - 


মূল্যের প্রসাদ গ্রহণ করতেন । আবার কাহনের কথাও শুনা যায়। 
এগ্ডলো আসলে কি? 

উত্তর : আগেকার দিনে দেশে বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে টাকার 
বদলে কড়ির প্রচলন ছিল । কড়ির হিসাব হল : চার কড়িতে এক গণ্ডা, 
পীচ গণ্ডায় এক বুড়ি, চার বুড়িতে একপন এবং ষোলপনে এককাহন। 
এককাহন বর্তমানের যোলআনা-_অর্থাৎ ১ টাকার সমান । এখন অষ্ট 
কৌড়ি মানে ৮ কড়ি ছিল ২ গপ্ডার সমান । আট কড়ি তাই আজকার 
দিনের ১ পয়সারও কম ছিল। 

প্রশ্ন : ১২২৬ ॥ দারী সন্ন্যাসী কাদেরকে বলা হয়? 

উত্তর : দারী বলতে দার-পরিগ্রহণকারী বুঝায় । অর্থাৎ বিবাহিত বা 
স্ত্রী সঙ্গী বুঝায় । কাজেই যে সন্যাসী বিবাহিত অথবা স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে 
বসবাস করেন অথবা পরিব্রাজন করেন তাকে দারী সন্যাসী বলে । এই 
ধরনের সন্যাসীরা চতুর্থ আশ্রমের বেশীরভাগ বিধি-বিধান মেনে না চলে 
স্বেচ্ছাচারে লিপ্ত থাকে । এরা বিভিন্ন ধরনের বিলাসিতায়ও মত্ত থাকে । 

প্রশ্ন : ১২২৭ ॥ শ্রীমন্‌ মহাপ্রভু সন্যাস গ্রহণের পর পুরীধামে 
রাত্রিবেলায় কি ধরনের বিছানার উপর শয়ন করতেন? 

উত্তর : সন্যাস গ্রহনের পর পুরীধামে অবস্থানের সময় শ্রীগৌরহরি 
প্রথম দিকে যে কুঠিয়ায় থাকতেন সেখানকার মেঝেতে কলার শরলা 
বিছাইয়া শয়ন করতেন । শ্রীচৈতন্য চরিতামূতে উল্লেখ করা এই শরলা 
শব্দে কোন্‌ বন্তু বুঝায় তা নির্ণয় করা কঠিন । কারো মতে কলাগাছের 
মাঝের কচিপাতার নাম শরলা । এই পাতা অত্যন্ত কোমল । আবার 
অন্যেরা বলেন শরলা হল কলা গাছের শুকনা খোলা । প্রাচীনকালের 
মুণি খষিদের ব্যবহৃত গাছের বাকলের ন্যায় বিছানায় উপকরণ রূপে 
গৌরহরি তা ব্যবহার করতেন | তবে শরলা বলতে যেই জিনিসই হোক 
না কেন তা যে সুখকর শর্ধ্যার উপকরণ ছিল না তা নিঃসন্দেহে বলা 
যায়। 

পরে একসময় স্বরূপদামোদর প্রভু শুকনা কলাপাতা নখ ছারা চিরে 
খুব সরু করে গৌরহরির ব্যবহৃত পুরানো গৈরিক বন্ত্ ছারা ওয়াড় তৈরী 
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করে তার মধ্যে ভর্তি করে এক ধরনের ওড়ন বা কাথা প্রস্তুত করেন । 
স্বরূপ দামোদরের বিশেষ অনুরোধে শেষ জীবনে শ্রীগৌরহরি তাতেই 
শয়ন করতেন। 

প্রশ্ন : ১২২৮ ॥ বিদ্বৎ এবং বিবিদিষা সন্যাস কাকে বলে? 

উত্তর : ভগবৎ জ্ঞান লাভের পর যারা সংসার ত্যাগ করেন এবং 
সন্ন্যাস আশ্রমে প্রবেশ করেন তাদেরকে বিদ্ৎ সন্যাসী বলে। এখানে 
ত্যাগ, তিতিজ্ঞা এবং তপস্যাই হল প্রধান, পরিধানের গৈরিক বস্ত্র 
বহিরাঙমাত্র । যেমন শ্রীল সনাতন প্রভু সংসার আশ্রম ত্যাগ করে 
বিধিপূর্বক সন্যাস অথবা গৈরিক বস্ত্র ধারণ না করলেও প্রকৃত সন্যাসীর 
মতোই জীবনযাপন করতেন । তার তপস্যা, ত্যাগ এবং তিতিক্ষা দেখে 
অনেকেই বলতেন ইনি উত্তম বিদ্বৎ সন্যাসী | 

আবার ভগবৎ জ্ঞান লাভের জন্য যাঁরা সন্যাস গ্রহণ করেন 
তাদেরকে বলা হয় বিবিদিষা সন্যাসী । 

প্রশ্ন : ১২২৯ ॥ রাঘবের ঝালি কি? 

উত্তর : গৌড়ীয় ভক্তগণ গৌরহরিকে নিবেদনের জন্য প্রতিবছর 
রথ যাত্রার আগে বিভিন্ন ধরনের খাদ্য নিয়ে পুরীধামে যেতেন । 
কলকাতার নিকটবর্তী পানিহাটী নিবাসী ভক্ত রাঘব পগ্ডিত এবং তার 
ভক্তিমতি বোন বিশেষভাবে বিভিন্ন দ্রব্য সংগ্রহ এবং তৈরী করে পৃথক 
একটি পেটিকাতে (বাক্সে) ভালমত আবদ্ধ করে গৌরহরির জন্য 
পাঠাতেন । এই পেটিকাটি নিজের হাতে সীলমোহর অঙ্কিত করে ভক্ত 
শিবানন্দ সেন যত্র করে পুরীতে নিয়ে যেতেন । এই বাক্স বহনের জন্য 
বিশেষ লোক নিয়োগ করা হতো । আবার পৃথকভাবে তদারক করার 
জন্যও লোক নিযুক্ত থাকতো । ইহাই রাঘবের ঝালি নামে প্রসিদ্ধ হয় । 

প্রশ্ন : ১২৩০ ॥ শ্রীমন্‌ মহাপভু কি স্বেচ্ছায় তার চরণামৃত এবং 
ভুক্তাবশেষ ভক্তদেরকে দিতেন? 

উত্তর : ভুক্তাবশেষ বলতে খাওয়ার পর পাত্রে যা অবশিষ্ট থাকে তা 
বুঝায় । শ্রী গৌরহরির ভুক্তাবশেষ পাত্র কেবলমাত্র তার সেবক 
গোবিন্দের প্রাপ্য ছিল । তবে বিশেষ অনুগৃহীত কোন ভক্তের প্রতি কৃপা 
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হলে তার অনুমতিতে গোবিন্দ উহা সেই ভক্তকে দিতেন । অবশ্য তিনি 
কৃপা করে শ্রীল বৃন্দাবন দাসের মাতার বাল্যকালে তীর তুক্তাবশেষ 
দিতেন । অন্যের পাওয়ার কোন উপায় ছিল না। তবে কিছু ভক্ত তার 
অগোচরে পাদোদক গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। যেমন 
প্রথমবার রথের পূর্বে গুপ্তিচা মন্দির মার্জনের সময় ধোয়া-মোছার সময় 
জনৈক গৌড়ীয় ভক্ত তীর শ্রীচরণে জল ঢেলে দিয়ে সেই পাদোদক পান 
করেছিলেন। অন্যদিকে কালিদাস নামের জনৈক বৃদ্ধ ভক্ত এরূপ 
সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন । 

গৌরহরি পুরীধামে অবস্থানকালে প্রতিদিন মন্দিরের প্রধান দ্বারের 
উত্তর পাশের বাইরের নিচু জায়গায় পা ধুয়ে মন্দিরে প্রবেশ করতেন। 
কালিদাস একদিন সকালবেলা চৈতন্য মহাপ্রভুকে অনুসরণ করে 
সিংহদ্বারের কাছে উপস্থিত হন। প্রভু তীর পা ধোয়ানোর সাথে সাথে 
হাত পেতে এই বৃদ্ধ ভক্ত সেই পাদোদক গ্রহণ করে পান করেন। 
পরপর তিনবার তিনি পাদোদক পান করলে মহাপ্রভু গম্ভীর স্বরে 
বলেছিলেন, “আর কখনো হাত পাতিও না ।” বৃদ্ধ ভক্তের অন্তর ও 
স্বভাব গৌরহরির অগোচর ছিল না। এইজন্য তিনি তাকে নিরাশ করেন 
০6%7:2798-4:78৮887৮১/৮ 

না। 

প্রশ্ন : ১২৩১ ॥ আজকাল অনেক বৈষ্ণব এবং সন্ন্যাসী নিজের 
নামে জয়ধ্বনি দিলে ভক্তদেরকে নিষেধ করেন না, বরং কেউ কেউ 
বিনা লি নবারযান্কানিজপনাী 

? 

উত্তর : শ্রীগৌরহরিতো দুরের কথা তীর নিকটতম কোন পার্যদ 
নিজেদের নামে জয়ধবনি দিলে অখুশী হতেন এবং বিরক্তি প্রকাশ 
করতেন । উদাহরণ হিসাবে বলা যায় একবার পুরীধামে রথযাত্রার সময় 
সমবেত গৌড় ভক্তগণ গৌরহরিকে দর্শন করে আনন্দে তাঁর নামে 
জয়ধ্বনি দিতে আরম্ভ করেন । ভক্তগণের মুখে উচ্চস্বরে নিজের নামে 
জয়ধবনি শ্রবণ করা মাত্র তিনি অবাক হন এবং অত্যন্ত বিরক্তি প্রকাশ 
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করে স্বরূপ দামোদরের মাধ্যমে এরূপ করতে নিষেধ করেন । স্বরূপ 
দামোদর ভক্তগণকে নিষেধ করেন । এতে গৌড়িয় ভক্তগণ শান্ত হন। 
কিন্তু ততক্ষণে তাদের দেখাদেখি সমবেত অসংখ্য জনগণ উল্লসিত হয়ে 
তার নামে বার বার জয়ধবনি দিতে আরম্ভ করে । কিন্তু এরূপ অসংখ্য 
জনতাকে বাধা দেয়া সম্ভব নয় বলে তিনি তৎক্ষণাৎ সেই স্থান ত্যাগ 
করে তীর কুঠিয়ায় চলে গিয়েছিলেন। সব সময়ই গৌরহরির কাছে 
নিজের নামে জয়ধ্বনি অপ্রীতিকর মনে হতো । 

প্রশ্ন : ১২৩২ ॥ শ্রীমন্‌ মহাপ্রভু একসময় কোন এক প্রসঙ্গে রায় 
রামানন্দের দেহ-অপ্রাকৃত বলে আখ্যায়িত করেছিলেন । কিন্তু রায় 
রামানন্দতো আমাদের মতই জড়দেহী মানুষ ছিলেন । জড়দেহ 
আবার অধ্রাকৃত হয় কি করে? 

উত্তর : প্রাকৃত বা বাহ্যিক দেহে যখন আত্মরুদ্ধি নষ্ট হয় এবং 
সাধনার ফলে সিদ্ধ ভক্তের ভাবনা অনুযায়ী অপ্রাকৃত-_অর্থাৎ চিন্ময় 
দেহের অনুভব (ক্ষুরণ) হয় তখন ভক্তের জড় দেহই অপ্রাকৃত হয়ে 
যায় । সব কিছুতেই তখন দেহ এবং মন নির্বিকার হয়ে যায় । এমনকি 
প্রকৃতি__অর্থাৎ স্ত্রীলোকের দেহ স্পর্শ করলেও তার মনে কোন অনুরাগ 
বা বিরাগ জন্মে না। কাঠ এবং পাথরের মতই তার দেহ এবং মন হয়ে 
যায়। রায় রামানন্দের এসব গুণ থাকায় জড়দেহধারী হয়েও তার 
অপ্রাকৃত দেহ ছিল বলা যায় । 

প্রশ্ন : ১২৩৩ ॥ দীক্ষাণ্তরু, শিক্ষাণ্তরু এবং আচার্য গুরু কারা? 

উত্তর : ১. দীক্ষাপ্তরু : ইস্ট দেবের মন্ত্রদাতা | 

২. শিক্ষার : সাধান-ভজন প্রণালীর উপদেশদাতা । 

৩. আচার্য গুরু : উপনয়ন এবং সন্যাস সংস্কার সম্পাদন করেন । 

প্রশ্ন : ১২৩৪ ॥ যদি কোন ভক্ত অতিবৃদ্ধ হয়ে যান এবং 
শরীরের অসুস্থতাবশত তার পূর্ব নির্ধারিত নাম জপের সংখ্যা 
প্রতিদিন পূর্ণ না করতে পারেন তবে কি তার অপরাধ হবে? 

উত্তর : শরীর অতি দুর্বল ও অক্ষম হলে পূর্বের ন্যায় আর সংখ্যা 
পূর্ণ করার প্রয়োজন নাই। এই বয়সে যতটুকু পারা যায় তাই করা 


৫২৫ 


ভাল । এর সপক্ষে বলা যায় শ্রী হরিদাস ঠাকুর প্রতিদিন তিন লক্ষবার 
হরিনাম জপ করতেন। একসময় তিনি অতিশয় বৃদ্ধ হয়ে গেলে এই 
নাম সংখ্যা পুরণে তীর বিশেষ কষ্ট হতো । তখন শুয়ে শুয়ে তিনি 
হরিনাম করার চেষ্টা করতেন । একদিন তিনলক্ষ বার জপ সংখ্যা পুরণ 
না হওয়ায় তিনি গৌরহরির সেবক গোবিন্দের কাছ থেকে প্রসাদ গ্রহণে 
অসম্মতি জানান । গৌরহরি নিজে তার নিকট গিয়ে কুশল-সমাচার 
জানতে চাইলে হরিদাস বিনীতভাবে বললেন, “দেহ ভালই আছে, মন- 
বুদ্ধি ভাল নয় ।” গৌরহরি যখন সহাস্যে জিজ্ঞেস করলেন, “মন-বুদ্ধির 
কি হয়েছে?” তখন প্রতি উত্তরে হরিদাস বিমর্ষভাবে বললেন, “আজ 
জপের সংখ্যা পুরণ হয় নাই।” গৌরহরি তখন হরিদাসকে অনেক 
প্রকারে বুঝাইয়া বলেছিলেন, “এখন বেশি বয়স হয়েছে, শরীর দুর্বল ও 
অক্ষম । পূর্বের ন্যায় আর সংখ্যা পূর্ণ করবার প্রয়োজন নাই । এই বয়সে 
যতটুকু পারা যায় তাই যথেষ্ট ।” 
প্রশ্ন : ১২৩৫ ॥ গৌরহরির ভক্তদের মধ্যে কি কেউ ইচ্ছা 
মৃত্যুবরণ করেছিলেন? 
উত্তর : হ্যা । শ্রীহরিদাস ঠাকুর শ্রীগৌরহরির কাছে তার অপ্রকটের 
পূর্বে ইচ্ছামৃত্যু প্রার্থনা করায় তীর সেই প্রার্থনা ভগবান পুরণ 
করেছিলেন । তিনি বলেছিলেন 
একবাঞ্থা হয় মোর বহুদিন হৈতে । 
লীলা সম্বরিবে তুমি লয় মোর চিতে ॥ 
সেই লীলা প্রভূ মোরে কভু না দেখাইবা । 
আপনার আগে মোর শরীর পাড়িবা ॥ 
হৃদয়ে ধরিব তোমার কমল চরণ । 
নয়নে দেখিব তোমার চাদ বদন ॥ 
জিহ্বায় উচ্চারিব তোমার কৃষ্ণ চৈতন্য নাম । 
এই মত মোর ইচ্ছা ছাড়িব পরাণ ॥ 
নামাচার্য হরিদাসের প্রার্থনা অনুযায়ী একদিন গৌরহরি ভক্তগণসহ 
তার সামনে উপস্থিত হন । তখন হরিদাস তার চরণকমল প্রেমাশ্রুতে 
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অভিষিক্ত করে বক্ষে ধারণ করেন। হরিদাসের দৃষ্টি গৌরহরির 
বদনকমলে নিবদ্ধ হল এবং শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য-_-এই সুমধুর নাম 
উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে তার আত্মা দেহ পরিত্যাগ করে । 

প্রশ্ন : ১২৩৬ & শ্রীমন্‌ মহাপ্রভু তার অপ্রকটের কিছুকাল আগে 
থেকেই মাঝে মাঝে দশদশায় উপনীত হতেন । এই দশদশা কি? 

উত্তর : শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থে লিখিত আছে 

এই দশদশায় প্রভু ব্যাকুল রাত্রিদিনে । 
কভু কোন্‌ দশা উঠে স্থির নাহি মনে ॥ 

এই দশদশা হল : চিন্তা, জাগরণ, উদ্বেগ, ক্ষীণতা, মলিনতা, 
প্রলাপ, পীড়া, উন্মস্ততা, মোহ, মৃত্যু (নিস্পন্দন)। এই দশটি দশা কৃষ্ণ 
প্রেমের গভীরতায় ক্রমে ক্রমে দেখা দেয় । এইসব দশার মধ্যে দুই- 
চারটির বিকাশই দুর্লভ । কিন্তু গৌরহরির দেহে অপ্রকট হওয়ার 
কিছুকাল পূর্ব থেকে উক্ত দশদশী বারবার দেখা যেত। 

প্রশ্ন : ১২৩৭ ॥ পুরীধামে অবস্থানকালে গৌরহরি অন্তর্দশা, 
বাহ্যদশা এবং অর্থ বাহ্যদশায় নাকি মাঝে মাঝেই থাকতেন । এসব 
দশী বলতে কি বুঝায়? 

উত্তর : অস্তর্দশা হল এমন এক অবস্থা যখন ভগবানের সাথে পূর্ণ 
মিলনে, মন ও বুদ্ধি তার মধ্যে সম্পূর্ণ বিলীন হওয়ায় সাধকের আর 
দেহাত্ম বুদ্ধি থাকে না । এই সময় দেহ স্পন্দনহীন জড়বস্তুর মতো মনে 
হয় । এজন্য একে জড়সমাধিও বলে । তখন বাহ্যিক কোন প্রকার চেষ্টা 
বা কথাবার্তা বলা চলে না । এই অবস্থা থেকে কিছুটা নিচে নামলে দেহে 
কিছুটা চেতনা দেখা যায় । তাকে অর্ধবাহ্য দশা বলা হয়। অর্ধবাহ্য 
দশায়__অর্থাৎ ভাবসমাধিতে তখনও মন বাহ্য দশাতে আসে নাই 
বুঝায় । হাবভাব, চেষ্টা ও কথাবার্তার মধ্যে অন্তর্জগতের অদ্ভুত 
উপলব্ধির বার্তাই প্রকাশ পায় । এই অবস্থা হতে আরোও নিচে নামলে 
হয় বাহ্যদশা-_অর্থাৎ জাগ্রত অবস্থা । তখন বাহ্যজগতের জ্ঞান হয় । 
ইন্দ্িয়গণ তখন বিষয় গ্রহণ করে এবং দেহের অনুভব হয় । 
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প্রশ্ন : ১২৩৮ ॥ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কি বিষ্ঞুর দশ অবতারের 
মত এক অবতার? 

উত্তর : এই মত যুক্তিযুক্ত নয় । কারণ এ দশ অবতার ভগবান 
শ্রীকৃষ্ণের আংশিক প্রকাশমাত্র। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ নিজ প্রেমের রহস্যপূর্ণ 
অপ্রাকৃত যে দিকটি নিজের ব্রজলীলাতেও উদ্ঘাটিত করতে পারেন নাই 
তা প্রকাশ করবার জন্য তার বিশেষ অবতরণ শ্রী গৌরাঙ্গরূপে । কাজেই 
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যই তার সকল অপ্রাকৃত বৈভবসহ স্থয়ং ভগবান । 

প্রশ্ন : ১২৩৯ ॥ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বংশ পরিচয় কি? 

উত্তর : শ্রীপ্রদ্যুন্ম মিশ্র নামে দক্ষিণ ভারতের এক মহান ব্রাহ্মণ 
সিলেট জেলার বড়গঙ্গা নামক স্থানে এসে একসময় বসবাস আরম্ভ 
করেন । তার দ্বিতীয় পুত্র শ্রীউপেন্দ্র মিশ্র থাকতেন একই জেলার ইক্ষু 
নদীর পূর্বপারে কলিঙ্গ পাহাড়ের কাছে গুপ্ত বৃন্দাবন ঢাকা দক্ষিণ নামক 
এক স্থানে । এই উপেন্দ মিশ্রের সাত পুত্র ছিলেন। তারা হলেন 
কংসারি, পরমানন্দ, জগন্নাথ, সর্বেশ্বর, পদ্মনাভ, জনার্দন এবং 
লোকনাথ । এদের মধ্যে সংস্কৃত, ব্যাকরণ, অলঙ্কায় শাস্ত্র ও অন্যান্য 
শাখায় খ্যাতিমান পণ্ডিত ছিলেন শ্রীজগন্াথ মিশ্র । তিনি পূর্ণ যৌবনে 
নবদ্ধীপে আসেন শিক্ষা লাভের জন্য । তার মহত্ব এবং খ্যাতি দর্শন করে 
সেই শহরের এক খ্যাতিমান পগ্ডিত শ্রী নীলাম্বর চক্রবর্তী তার কন্যা 
শচীদেবীর সাথে শ্রী জগন্নাথ মিশরের বিবাহ দেন । এই জগন্নাথ মিশ্র ও 
শচীদেবীর সন্তান হিসাবে শ্রীগৌরহরি আবির্ভূত হন। 

প্রশ্ন : ১২৪০ ॥ শ্রীমন্‌ মহাপ্রভু প্রথম কাকে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্ 
জপের উপদেশ দিয়েছিলেন? 

উত্তর : তৎকালীন পূর্ববঙ্গ ভ্রমণের এক পর্যায়ে তপন মিশ্র নামের 
একজন ভক্ত সাধ্য ও সাধন কি এই বিষয়ে আলোকপাত করার জন্য 
সবিনয়ে জিজ্ঞেস করলে শ্রীনিমাইরূপী ভগবান তাকে হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্ 
জপের জন্য উপদেশ দিয়েছিলেন । তিনি তপন মিশ্রকে বলেন : “হে 
ভাগ্যবান ব্রাহ্মণ এই নাম নিরস্তর জপ ও উচ্চারণের ফলে যখন 
অপ্রাকৃত প্রেমবীজ তোমার হৃদয়ে অস্কুরিত হবে তখন স্বয়ং ভগবানের 
উপলব্ধির স্বতঃক্কুর্ত জ্ঞান তোমার মধ্যে জাগরিত হবে 1” 
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প্রশ্ন : ১২৪১ ॥ স্বয়ং ভগবান কতভাবে অবস্থান করেন? 
উত্তর : স্বয়ং ভগবান তিনভাবে অবস্থান করেন_ 
১. ধরশ্বর্য বিগ্রহরূপে : শ্রীনারায়ণ ও শ্রীলক্ষমীরূপে নিত্যধাম 


হাব; শ্রীরাধাকৃষ্তণরূপে গোলোক বৃন্দাবন । 

৩. গঁদার্য বিথহরূপে : শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু রূপে-যিনি রাধা ও 

মিলিত তনু বা দেহ। 

প্রশ্ন : ১২৪২ ॥ লক্্ীপ্রিয়া দেবীতো ভগবান গৌরহরির পত্ী 
ছিলেন । তীর আবার সর্প দংশনে মৃত্যু হয় কি করে? 

উত্তর : শ্রীগৌরহরি যখন তৎকালীন পূর্ববঙ্গে অবস্থান করছিলেন 
তখন শ্রীলক্ষ্মীদেবী এই জড়জগৎ ত্যাগ করেন। কারণ প্রভুর সঙ্গে 
বিচ্ছেদ বেদনা তীর পক্ষে অসহনীয় হয়ে উঠে। শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ 
গোস্বামী তীর শ্রীচৈতন্য চরিতামূতে এই কথাই বলেছেন । 

লক্ষ্মী প্রিয়া দেবী যিনি গৌরহরির কাছে বৈকুষ্ঠের লক্ষ্মী দেবী ভিন্ন 
অপর কেউ নয়, তিনিই গৌরহরির স্বল্পকালীন বিরহও সহ্য করতে 
পারেন নাই, যেন বিরহ সর্প তাকে দংশন করে এবং সঙ্গে সঙ্গে তিনি 
অন্তর্ধান করেন। 

গৌরহরির কোন কোন জীবনী লেখক জড় দৃষ্টিতে ইচ্ছাকৃতভাবে 


নির্ভুলভাবেই বিরহসর্প বলে উল্লেখ করেছেন । 
প্রশ্ন : ১২৪৩ ॥ নামাচার্য হরিদাস ঠাকুরকে ব্রহ্মহরিদাস বলা 
হয় কেন? 


উত্তর : ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন লীলা চলাকালীন সময়ে একবার 
্রক্ষা নির্বোধের মতো গোবতস এবং গোপবালকগণকে হরণ করে নিয়ে 
যান। কিনতু ভগবান নিজেই গোবৎস এবং গোপবালকে নিজেকে বিস্তার 
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করে ব্রহ্মাকে বোকা বানিয়ে ছিলেন । এর ফলে ব্রহ্মা তার কাছে ক্ষমা 
ভিক্ষা করেন এবং প্রার্থনা করেন যে যেহেতু তিনি অহঙ্কারে মত্ত 
হয়েছিলেন, তাই তাকে এক নিচতম কুলে জন্মগ্রহণ করতে হবে । কিন্তু 
আত্মশুদ্ধির জন্য এবং ভগবানের মায়া থেকে অব্যাহতি লাভের জন্য 
তাকে একটি সুযোগ দেয়া হউক যেন তীর জিহ্বায় সবসময় শ্রীহরির 
নাম উচ্চারিত হয় । তখন ভগবান এই প্রার্থনা মঞ্জুর করেন । এই ব্রহ্মাই 
কলিযুগে হরিদাস ঠাকুর নামে মুসলমান বাবা-মার সন্তানরূপে জনুগ্রহণ 
করেন । এই জন্য তাকে ব্রহ্ম হরিদাসও বলা হয়। 

প্রশ্ন : ১২৪৪ ॥ কেশব ভারতীকে কেউ কেউ মায়াবাদী সন্যাসী 
বলেন । শ্রীগৌরহরিতো মায়াবাদ বিরোধী ছিলেন । তাহলে কি করে 
তিনি একজন মায়াবাদী সন্ন্যাসীর কাছ থেকে সন্ন্যাস হণ 
করলেন? 

উত্তর : এই প্রশ্নটির উত্তর দুই পর্যায়ে দেয়া যায় । 

প্রথমত : কেউ কেউ বিশ্বাস করেন যে কেশব ভারতী শঙ্করাচার্য 
প্রবর্তিত একজন দশনামী সন্ন্যাসী ছিলেন | কাজেই তিনিও মায়াবাদী। 
কিন্তু গৌরহরি নিজে আজীবন শঙ্করাচার্ষের মায়াবাদের বিরোধীতা 
করেছিলেন । ড. এস. দাস নামের একজন গবেষক তীর শ্রীচৈতন্য 
মহাপ্রভু গ্রন্থে (৪র্থ সংস্করণ, পৃ. ৪৭-৪৮) যুক্তি দেন যে কেশব 
ভারতীর বৈষ্ঞব ধর্মে দীক্ষিত না হওয়া পর্যন্ত তীর কাছে গৌরহরির 
পক্ষে সন্ন্যাস গ্রহণ করা সম্ভব হতো না । তৎকালীন সময়ে গৌরহরি 
তথা নিমাই কেশব ভারতীকে জিজ্ঞেস করেন যে ভক্তি অপেক্ষা জ্ঞান 
উৎকৃষ্ট কিনা অথবা তার বিপরীত কিনা । এই প্রশ্মের উত্তরে কেশব 
ভারতী বলেন যে ভক্তির উৎকর্ষ সর্বোপরি । এই সময়ই ভাবের আবেগে 
কেশব ভারতী নৃত্য করতে থাকেন এবং হরিনাম কীর্তন করতে করতে 
মাটিতে গড়াগড়ি দিতে থাকেন (চৈ.ভাগবত আদি ৯/১৩৩) । তিনি যদি 
মায়াবাদী হতেন তাহলে নিমাইকে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নাম দিতে পারতেন 
না যা কৃষেনর প্রতি তীর দৃঢ় ভক্তির প্রমাণ ॥ আবার মায়াবাদী হলে তিনি 
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নিজে হরিনাম, কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করতে পারতেন না। কারণ কোন 
মায়াবাদীই ভগবানের আকার আছে স্বীকার করেন না । চৈতন্য ভাগবত 
থেকে দেখা যায় কেশব ভারতীর কানে নিজে মন্ত্র দিয়ে তাকে প্রকৃত 
প্রস্তাবে দীক্ষিত করে সেই মন্ত্র নিমাই নিজে গ্রহণ করেছিলেন । 
এইভাবে কেশব ভারতী নিজে প্রথমে ভক্তি ধর্মে রূপান্তরিত হয়ে পরে 
নিমাইকে সন্যাস ধর্মে দীক্ষিত করেছিলেন। কাজেই কেশব ভারতী 
আগে মায়াবাদী সন্যাসী ছিলেন_একথা বললেও পরে নিমাই কর্তৃক 
দীক্ষিত হওয়ার পর তার মায়াবাদী চিন্তাধারা বিলুপ্ত হয়ে 
গিয়েছিল_-একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় । 

দ্বিতীয়ত : মুক্তিকো উপনিষদ এবং সাত্ৃত সংহিতা নামক দুই 
গ্রন্থ থেকে দেখা যায় বহুকাল পূর্ব থেকেই ১০৮ ধরনের উপাধি বিশিষ্ট 
সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব ছিল। এই ১০৮টি উপাধির মধ্যে পুরী, 
ভারতী ইত্যাদিও ছিল । কেশব ভারতী এইরূপ উপাধি ধারী সন্ন্যাসী 
ছিলেন-_-এই কথা বললে কেউ কোন যুক্তি এর বিরুদ্ধে দিতে পারবেন 
কি? 

প্রশ্ন : ১২৪৫ ॥ বাসুদেব সার্বভৌম কে ছিলেন? 

উত্তর : বাসুদেব সার্বভৌম নবদ্ধীপের নিকটবর্তী রাম বিদ্যানগরের 
মহেশ্বর বিশারদের ভৈষ্্য পুত্র ছিলেন । তিনি তৎকালীন সময়ে ন্যায় ও 
বেদান্ত শাস্ত্রের একজন শ্রেষ্ঠ পত্তিত ছিলেন৷ তিনিই প্রথমে নবদ্ধীপে 
নতুন ধারায় ন্যায়শান্ত্রের প্রবর্তন করেন ৷ তৎকালীন সময়ে ন্যায় শাস্তর- 
পড়বার জন্য মিথিলা নগরী ছিল সর্বোত্তম । কিন্তু সেখানে যারা পড়তে 
যেতেন তারা ন্যায়শান্ত্র অধ্যয়নের পর আর কোন পুস্তক নিজের সাথে 
নিয়ে আসতে পারতেন না । এঁ সময় ন্যায়শান্ত্রের মূল গ্রন্থ ছিলেন 
তত্তচিস্তামণি। কোন ছাত্রকেই এই বিখ্যাত গ্রন্থের পাভডুলিপি নকল 
করতে অথবা মিথিলার বাইরে নিয়ে যেতে দেওয়া হতো না। 

বাসুদের সার্বভৌমও প্রথম জীবনে মিথিলায় ন্যায়শাস্ত্র পড়তে 
যান। তিনি পড়ার সময়ই তত্চিত্তামণি মুখস্থ করে ফেলেন । এর পর 
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নবদ্বীপে ফিরে এসে এ গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করে ছাত্রদেরকে নব্য ন্যায় শাস্ত্রে 
শিক্ষা দেয়া আরম্ভ করেছিলেন । তার এইরূপ পদক্ষেপের ফলেই ন্যায় 
শান্তর বিষয়ে পঠন-পাঠনের ব্যাপারে মিথিলার গর্ব খর্ব হয়েছিল । 

একসময় তিনি নবদ্বীপ ত্যাগ করে উড়িষ্যায় চলে যান এবং 
নিজের সভাপগ্তিত হিসাবে নিযুক্ত করেন। তীর পাণ্ডিত্য এসময় বঙ্গ 
দেশ, মিথিলা ও উড়িষ্যায় স্বীকৃতি লাভ করে। তিনি প্রথমে 
শক্করাচার্য্যের দর্শনে বিশ্বাসী ছিলেন । কিন্তু এক সময় গৌরহরির কৃপায় 
একজন মহান বৈষ্ঃবে রূপান্তরিত হন। 

প্রশ্ন : ১২৪৬ ॥ মায়াবাদীরা নিজেদের দর্শনের পক্ষে শ্রণতিশাস্ত্ 

জাকির টি পারবি নিসা 

। 

উত্তর : নিচে কয়েকটি শ্রুতির শ্লোক উদ্ধৃত করা হল-_ 

১. সর্বং খবিদং ব্রহ্ম ছোন্দোগ্য উপনিষদ ৩/১৪) ।-_অর্থাৎ 
সবকিছুই ব্রহ্ম । জীবন্ত প্রাণীসকল এবং জড়পৃথিবী সবই 
ব্রহ্ম 

২. নেহনানস্তিকিজ্ঞন (বৃহদারণ্যক উপনিষদ 8/৪/১৯)__অর্থাৎ 
অসাদৃশ্য কিছু নেই । | 

৩. ০৬ ছোন্দোগ্য উপনিষদ ৪/৮/৭)-_অর্থাৎ আপনিই 

। 

8. অহং ব্রস্মামি (বৃহদারণ্যক উপনিষদ ১/৪/১০)__ 
আমিই ব্রহ্ম । কি 

৫. একম্‌ এব অদ্বিতীয়ম্‌ ছোন্দোগ্য উপনিষদ ৬/২/১)__অর্থাৎ 
একটি মাত্রই আছে। দ্বিতীয় নাই । 

উপরোক্ত বিভির শ্রুতিবাক্য উল্লেখ করে মায়াবাদীরা নিজেদের 

যুক্তি বোঝানোর চেষ্টা করে। তবে প্রকৃত বৈষ্ণবদেরকে এই বিষয়ে 
সাবধান থাকতে হবে এই জন্য যে জীব এবং ঈশ্বর এক নয় । মহাপ্রভু 
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এজন্য বলেছেন যে মায়াবাদী কৃষ্ণ অপরাধী । কারণ তারা 
নিজেদেরকে এবং সব জীবকেই ঈশ্বর বলে মনে করেন । 

প্রশ্ন : ১২৪৭ ॥ পুরীতে সার্বভৌমপণ্ডিতকে শ্রীগৌরহরি তার কি 
মূর্তি দেখিয়ে ছিলেন? 

উত্তর : প্রথমে শঙ্খ, চক্র, পদ্ম, গদাধারী__অর্থাৎ চতুর্ভুজ মূর্তি 
দেখান । তারপরই দ্বিভূজ বংশীবদন শ্যামসুন্দর মূর্তি দেখান । 

প্রশ্ন : ১২৪৮ & শ্রীগৌরহরি কখন এবং কোন্‌ দিন সন্ন্যাস নিয়ে 
ছিলেন? 

উত্তর : দিনক্ষণ সম্পর্কে শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত এবং শ্রী চৈতন্য 
ভাগবতে এই সম্পর্কে কিছু নেই। এই সম্পর্কে গবেষকদের মধ্যে 
সামান্য মতভেদ আছে । ড. এস দাস নামের একজন গবেষক তার 
শ্রীচৈতন্য মহাপ্রতু গ্রন্থে €৪র্থ সংস্করণ পৃষ্ঠা ৪৭) বলেন : “শ্রীনিমাই 
সন্যাস নিয়েছিলেন সূর্যের উত্তরায়নের প্রথম দিনে, মাঘের শুরুপক্ষে 
(ফেব্রুয়ারি ১৫১০ খ্রিস্টাব্দ; শকাব্দ ১৪৩২)। আবার আর একজন 
গবেষক ড. এ. এন চাটাজী তার কৃষ্টচৈতন্য গ্রন্থে বলেন : “সেদিন 
ছিল ওরা ফেব্রুয়ারি ১৫১০ সাল, ২৯শে মাঘ, ১৪৩১ শকাব্দ ।” 
্রীপ্রভাত মুখার্জী তার হিস্ট্রি অব্‌ চৈতন্য ফেথ ইন উড়িষ্যা” গ্রন্থে 
বলেন সেদিন ছিল ২৩শে জানুয়ারি, ১৫১০ খ্রিস্টাব্দ । 

প্রশ্ন : ১২৪৯ ॥ শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য এবং মধুর রসের 
কিছু ভক্তের নাম জানতে চাই। 

উত্তর : ১. শান্ত ভক্ত : ব্রজের ধেনু (গাভী), মৃগ, পক্ষী এবং 
নবযোগেন্দ্র (যেমন কৰীন্দ্র প্রমুখ) এবং চতুঃসন (যেমন সনক সনাতন, 
সনন্দন, সনৎকুমার) প্রমুখ । 

২. দাস্য ভক্ত : ব্রজের রক্তক, পত্রক, চিত্রক এবং ছারকার দারুক 
এবং অন্যান্যেরা । আবার অযোধ্যার হনুমান এবং বৈকুষ্ঠের নারায়ণের 
পার্ষদ ভক্তগণ । 

৩. সধ্য ভক্ত : ব্রজের শ্রীদাম, সুদাম, সুবল প্রমুখ । আবার 
পাণুবদের মধ্যে অর্জুন, ভীম এবং ছ্বারকার উদ্ধব প্রমুখ । 


৫৩৩ 


দেবকী। 

€&. মধুর রসের ভক্ত : ব্রজের গোপীগণ, দ্বারকার মহিষীগণ এবং 
বৈকুষ্ঠের লক্ষ্মী । 

প্রশ্ন : ১২৫০ ॥ ভগবান বিষ্দুর অবতার কত ধরনের এবং কি 
কি? এই সম্পর্কে জানতে চাই। র 

উত্তর : বিষ্টুর অবতার ছয় প্রকার : ১. পুরুষ-অবতার ২. গুণ- 
অবতার ৩. লীলা-অবতার ৪. মবত্তর-অবতার ৫. যুগ-অবতার ৬. 
শক্তাবেশ-অবতার । 

১. পুরুষ-অবতার : এঁরা হলেন তিন জন । ভগবান শ্রী সঙ্কর্ষণ 
থেকে এই তিন পুরুষ অবতারের উৎপত্তি। তাঁরা হলেন কারনার্ণব, 
গর্ভোদক এবং ক্ষীরোদক শায়ী বিষ্ণু | 

২. গুণ-অবতার : এঁরা হলেন ব্রহ্মা, বিষ্ু এবং শিব । 

৩, লীলা-অবতার : এঁরা হলেন (১) চতুঃসন (২) নারদ (৩) 
বরাহ €৪) মৎস (৫) যজ্ঞ (৬) নর-নারায়ণ (৭) কর্দম মুণির পুত্র 
কপিলদেব (৮) দত্তাত্রেয় (৯) হয় শীর্ষ (১০) হংস (১১) ধ্রব-প্রিয় বা 
পৃশ্িগর্ভ (২) খষভদেব (১৩) পৃথু (১৪) নৃসিংহ (১৫) কৃম্ম্ম (১৬) 
ধৰত্তরী (১৭) মোহিনী (১৮) বামন (১৯) ভার্গব (পরশুরাম) (২০) 
রাঘবেন্্র (শ্রীরামচন্দ্র) (২১) ব্যাস (২২) গ্রলম্বারি (বলরাম) (২৩) কৃষ্ণ 
(২৪) বুদ্ধ (২৫) কক্ষি। এরা প্রায় সবাই প্রতিকল্পেই আবির্ভূত হন । এই 
জন্য তাদেরকে কল্প-অবতারও বলা হয় । 

8. মৰন্তর-অবতার : এঁরা হলেন (১) যজ্ঞ (২) বিভূ (৩) 
সত্যসেন (৪) হরি (৫) বৈকুষ্ঠ (৬) অজিত (৭) বামন (৮) সার্বভৌম 
(৯) খষভ (১০) বিষ্কসেন (১১) ধর্মসেতু (১২) সুধাম (১৩) 
যোগেশ্বর এবং (১৪) বৃহদ্ভানু। এঁদের মধ্যে যজ্ঞ এবং বামনকে লীলা 
অবতারের মধ্যেও গণ্য করা হয়েছে । এই চৌদ্দজনকে বৈভবেশ- 
অবতারও বলা হয়। 


৪. বাৎসল্য ভক্ত : ব্রজের নন্দ ও যশোদা এবং মথুরার বসুদেব ও 


€. যুগ-অবতার ₹ সত্যযুগে-শুরু বর্ণ, ক্রেতাযুগে-রক্তবর্ণ, 
দ্বাপরযুগে কৃষ্তবর্ণ (শ্যামবর্ণ) এবং কলিযুগে পীতবর্ণ হয়ে ভগবান 
আবির্ভূত হন। 

৬. শক্তাবেশ-অবতার : যেমন পৃথু, পরশুরাম ও বুদ্ধ । 

প্রশ্ন : ১২৫১ ॥ আমাদের এই ব্রহ্ষাণ্ডের স্থায়ীকাল পর্যন্ত কতজন 

? 

সে রহ্াপ্ডের অধিপতি হলেন চার মুখবিশিষ্ ব্রহ্মা । 
এই ব্রহ্মার একদিনে চৌদ্রজন মনুর আবির্ভাব হওয়ার কথা ॥ এখন তার 
১ মাসে আবির্ভূত হবেন ১৪ ৮ ৩০. _ ৪২০ জন মনু এবং ১ বছরে 
হবেন ৪২০ ৮ ১২ _ ৫০৪০ জন মনু। ব্রহ্মার আয়ু হল ব্রহ্মলোকের 
১০০ বছর । কাজেই ব্রহ্মার জীবনে__অর্থাৎ আমাদের চৌদ্দভূবন তথা 
এই ব্রন্ষাণ্ডের স্থায়িত্বকাল পর্যস্ত ৫০৪০ ১৯ ১০০ ₹ ৫০৪,০০০ জন মনু 
আবির্ভূত হবেন । 

প্রশ্ন : ১২৫২ & ব্রহ্মার একদিনে চৌদ্দজন মন্ত্তর অবতারের 
আবির্ভাব হয় । এই সময়সীমায় চৌদ্দ মৰস্তরের নাম এবং সেই 
সাথে নাম জানতে চাই । 

এ নিতে সের 


উল্লেখ্য যে আমরা বর্তমানে বৈবস্বত মৰস্তরের বিশেষ এক 
কলিযুগে বসবাস করছি। অর্থাৎ বর্তমানে বৈবত মবৃস্তর চলছে বলে 
আমরা বামন নামধারী মনুর রাজত্বে বসবাস করছি। 

প্রশ্ন : ১২৫৩ ॥ শক্তাবেশ অবতার কত ধরনের এবং কি কি? 
86৬715014488/47-8৭২ 
৫ ॥ 

€ক) মুখ্য শক্তাবেশ অবতার : যীরা সরাসরি ভগবানের থেকে 
উৎপন্ন হন তীরা হলেন মুখ্য শক্তাবেশ অবতার । এই রকম কয়েকজন 
শক্তাবেশ অবতার হলেন-_ 

১. আদি শেষ--যীর শর্্যায় ভগবান সেবার শক্তি ন্যস্ত করেছেন। 

২. অনস্ত নাগ_যিনি নিজের ফনায় সমগ্র ব্রহ্ষাণ্তকে ধারণ করে 

আছেন । অর্থাৎ ব্রহ্মা্ডকে ধরে রাখার শক্তি তার উপর ভগবান 
ন্যস্ত করেছেন। 

৩. ব্রহ্মা_যীকে পারমার্থিক জ্ঞান দানের শক্তি ন্যস্ত করা হয়েছে। 
. চতুপসন কুমার-_-এই চারজন আত্মারামীর উপর পারমার্থিক 

জ্ঞান বিতরণের শক্তি ভগবান অর্পণ করেছেন । 
৫. নারদ মুণি-_আচার্য হিসাবে যিনি ভক্তি মার্গের কথা প্রচার 

করেন। * 
৬. পৃথু_আদর্শ রাজা হওয়ার শক্তি সঞ্চারিত । 
৭. পরশুরাম_অশুভ শক্তি ধবংসের শক্তি সঞ্চারিত । 


০০ 


৫৩৬ 


(খে) গৌণ শক্তাবেশ অবতার : যারা ভগবানের শক্তির আভাসে, 
যাকে বলা হয় বিভৃতি থেকে উৎপন্ন_-এঁদেরকে গৌণ শক্তাবেশ অবতার 
বলা হয়। শ্রীমদ্‌ ভগবদ্‌ গীতায় (১০/৪১, ৪২) ভগবান অর্জুনকে 
বলেছেন : “যে সকল জীব-_বিভূতিমান ও শ্রীমান তাদেরকে আমার 
তেজের অংশ বলে জানিও।” কাজেই কোন সুকৃতিমান জীবের মধ্যে 
ভগবানের তেজের অংশ বিশেষ সঞ্চারিত হলে তাকে গৌণ শক্তাবেশ 
অবতার বলা যায় । 

প্রশ্ন : ১২৫৪ ॥ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গোলোকে, মথুরায় এবং 
ছ্বারকায় তার কি কি স্বরূপে বিরাজ করেন? 

উত্তর : গোলোকে এবং বৃন্দাবনে তিনি পূর্ণতম স্বরূপে_অর্থাৎ 
দ্বিভুজ মূরলীধর রূপে বিরাজ করেন । মথুরায় তিনি পূর্ণতর রূপে এবং 
দ্বারকায় পূর্ণরূপে বিরাজ করেন। এইসব স্থানে তিনি কখনো দ্বিভুজ 
এবং কখনো চতুর্ভুজরূপে অবস্থান করেন । 

প্রশ্ন : ১২৫৫ ॥ বলা হয় নববিধা ভক্তির যে কোন একটি 
অঙ্গযাজন করতে পারলে ভগবৎ প্রেম লাভ করা যায়। এমন কি 
কারও কথা বলতে পারেন ধিনি নবভক্তির প্রায় সবগুলি অঙ্গ যাজন 
করতে পেরেছিলেন । 

উত্তর : হ্যা। মহারাজ অম্বরীষ একযোগে নয়টি অঙ্গই যাজন 
করতেন । শ্রীমদ্‌ ভাগবত (ভাগবত ৯/৪/১৮-২০) থেকে দেখা যায় 
মহারাজ অম্বরীষ নিজের মন কৃষ্ণের পাদপন্মে নিবেদন করতেন, বাক্য 
বারা বৈকুষ্ঠের গুণ বর্ণনা করতেন, হাত দ্বারা হরিমন্দির মার্জনা 
করতেন । আবার কান দ্বারা কৃষ্ণ কথা শ্রবণ, নিজের চোখ ছারা 
ভগবানের শ্রীমূর্তি প্রীতিভাবে দর্শন, নিজের অঙ্গ দ্বারা কৃষ্ণদাসের গাত্র 
স্পর্শ, নাক দ্বারা ভগবানের পাদপদ্ধের ঘ্রাণ গ্রহণ, কৃ অর্পিত তুলসী 
জিহবা দ্বারা আস্বাদন, কৃষ্ণ মন্দিরে যাওয়ায় নিজের পদদয় ব্যবহার, 
ভগবানের চরণে প্রণামের জন্য নিজের মস্তক ব্যবহার ইত্যাদি ভক্তির 
অঙ্গ যাজন করতেন । 


বৈষতব প্রদীপ ॥ ৮ম খ্--৫ 


প্রশ্ন £ ১২৫৬ ॥ মানুষ নাকি দেবখন, খাষিখান, পিতৃখন 
ইত্যাদির মতো জন্মখঝনে আবদ্ধ থাকে । তাহলে এইসব খণ থেকে 
মুক্তি লাভের অতি সহজ উপায় কি? 

উত্তর : কোন প্রকার চাহিদা বা কামনা না রেখে যিনি পরমেশ্বর 
ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে ভক্তিসহ নিরন্তর সেবা করেন, কোনও বর্াশ্রম ধর্ম 
পালন না করলেও তিনি কারও কাছে খণী থাকেন না। শ্রীমদ্‌ ভাগবতে 
(১১/৫/৪১) শুকদেব গোস্বামী বলেন : “যিনি পার্থিব কর্তব্য পরিত্যাগ 
করে সর্ববস্বরূপে শরণ্য মুকুন্দের শরণাপন্ন হয়েছেন, হে রাজন, তিনি 
দেবতা, খাষি, অন্যপ্রাণী, আত্মীয়, মনুষ্য, পিতৃগণের নিকট আর খণী 
থাকেন না।” 

প্রশ্ন : ১২৫৭ ॥ কৃষ্ণরতি কত ধরনের এবং কি কি? 

উত্তর : কৃষ্ণরতি বা ভক্তি প্রধানত দুইভাগে বিভক্ত । 

১. এম্বর্য জ্ঞানমিশ্রা : যেখানে অন্তরে ভগবানের এশ্বর্যভাব দেখা 
যায় । যেমন ছারকার শ্রীকৃষ্ণের মহিবীগণের চিত্তে দেখা যায় । এই রতি 
বা ভক্তিকে সমগ্রস্যা রতিও বলা হয়_-অর্থাৎ সেব্য (ভগবান) এবং 


খশ্বর্য প্রকাশ করেন তখন ভক্তের নিবিড় প্রেম এ এশবর্ধকে হার মানিয়ে 
তাকে প্রাবিত করে। এই অবস্থা আমরা লক্ষ্য করি ব্রজগোপীদের 
বেলায় । এই কেবলা রতিকে সামর্থ রতিও বলা হয় । 

ধ্ব্যজ্ঞান প্রাধান্যে প্রীতি (প্রেম) সঙ্কুচিত হয়। কিন্তু 
ব্রজগোপীদের কেবলারতিতে এশ্বর্য সঙ্কুচিত হয়ে যায় । 

প্রশ্ন : ১২৫৮ ॥ জীবতো কমঞ্তরই দাস । তাহলে তার মধ্যে 
ভগবানের প্রতি বিমুখভাব আসে কি করে? 

উত্তর : জীব কৃষ্ণের নিত্যদাস-একথা সত্য । কিন্তু জীব 
ভগবানের তটস্থা শক্তি হওয়ায় তার স্বভাবে ভগবানের প্রতি বিমুখ ভাব 
দেখা দেয়। 


প্রশ্ন : ১২৫৯ ॥ লীলার জন্য ভগবান স্বয়ংরূপে নিজেকে কি কি 
প্রকারে প্রকাশ করেন? 

উত্তর : নিজের লীলার জন্য স্বয়ং ভগবান নিজেকে বিভিন্নভাবে 
প্রকাশ করেন । তবে তার স্বয়ংরূপ হল প্রধান। 

স্বয়ংরূপ : অর্থাৎ তার মূলরূপে নিজেকে প্রকাশ করেন । এই স্বয়ং 
রূপ আবার দুই ধরনের : ১. স্বয়ং রূপ শ্রীকৃষ্ণ__অর্থাৎ দ্বিভুজ 
শ্যামসুন্দর ব্রজেন্দর নন্দন শ্রীকৃষ্ণ রূপে যখন নিজেকে প্রকাশ করেন। 

২. স্বয়ং প্রকাশ_যখন তিনি প্রাভব রূপ এবং বৈভব-রূপে নিজেকে . 
প্রকাশ করেন। 

€ক) প্রভাব রূপ : যখন ভগবান এক হয়েও লীলা বিলাসের জন্য 
বহু রূপে নিজেকে বিস্তার করেন । যেমন ভগবান রাসলীলার সময় যত 
গোপী ছিলেন ততজন কৃষ্ণরূপে নিজেকে প্রকাশ করেছিলেন । আবার 
দ্বারকায় ১৬১০৮ জন মহিষীর সাথে গার্হস্থ্য লীলার সময় একই কৃষ্ণ 
এক এক স্বরূপে প্রতি গৃহে অবস্থান করে সব মহিষীর প্রীতি উৎপাদন 
করেছিলেন । প্রভাবরূপে কৃষ্ণ নিজেকে বাসুদেব, সক্কর্ষণ, প্রদ্যুন্ম এবং 
অনিরুদ্ধ রূপে ছ্বারকায় প্রকাশ করেন । তারাই গোলোকে আদি চতুব্ুহ 
নামে খ্যাত । 

(খ) বৈভব রূপ : মূলতঃ এক হলেও কৃষ্ণ এখানে আকারে ভিন্ন 
এবং সময় সময় ব্রজের বলরামের মত অথবা মণুরায় বাসুদেবের মতো 
খশ্বর্যরূপে দেখা দেন। আবার কখনও দ্বিভুজ এবং চতুর্ভূজ রূপ ধারণ 
করেন । বৈভবলীলাতে তিনি আবার খশ্বর্যসহ ক্ষত্রিয় বেশেও কার্য 
করেন। 

প্রশ্ন : ১২৬০ ॥ কোন কোন যোগী নিজেকে বহুর্‌পে প্রকাশ 
করতে পারেন । তাহলে কি বলা যাবে যে তিনি শ্রীকৃষ্ণের প্রাভব 
রূপ ধারণ করতে পারেন? 

উত্তর : না। কারণ যোগের কোন ধরনের সিদ্ধি দ্বারা এহেন প্রকাশ 
সম্ভব নয়। সমস্ত যোগের ঈশ্বর যোগেশ্বর কৃষ্ণের পক্ষেই এরূপ করা 
সম্ভব । যোগ বলে বহুরূপ হওয়া আর শ্রীকৃষ্ণের বহু ভাবে পৃথক হওয়ার 


৫৩৯ 


মধ্যে আকাশ-পাতাল তফাৎ । যোগীর শক্তি হল মনস্তাত্বিক এবং দৈহিক 
চাতুরীমাত্র। কিন্তু ভগবান কৃষ্ণের বেলায় হল অপ্রাকৃত-_যা কোন 
যোগীর পক্ষেই করা সম্ভব নয় । কোন যোগীর বেলায় তার সব আকৃতি 
স্বতন্ত্রহীন থাকবে-__অর্থাৎ এক আকৃতি যদি ডান হাত উঠায়, তবে সব 
আকৃতিই একই রকম আচরণ করবে । যদি কোন আকৃতি শুয়ে পড়ে 
তবে সব আকৃতিই শুয়ে পড়বে । একজন যদি বসে, সবাই বসে । কিনতু 
শ্রীকৃষ্ণের ক্ষেত্রে প্রত্যেক মুর্তিরই একই সঙ্গে পৃথক পৃথক বৈশিষ্ট্য 
আছে। এক গৃহে যখন তিনি নিদ্রামগ্ন, অন্য গৃহে হয় তিনি বসা বা 
ত্রীড়ারত থাকেন । কোন যোগক্রিয়ার মাধ্যমে এটি সম্ভব নয় । একমাত্র 
স্বয়ং রূপ ভগবানের পক্ষেই সম্ভব । 

প্রশ্ন : ১২৬১ ॥ ভগবান শ্রীকৃষ্জের তদেতাত্মক রূপ কি? 

উত্তর : যখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজেকে ভিন্ন ভিন্ন আকারে-_অর্থাৎ 
ভিন্রভির ভাব, পরিচ্ছদ এবং ধামসহ প্রকাশ করেন তখন এঁ অবস্থাকে 
তার তদেতাত্মক রূপ বলা হয় । এই তদেতাত্মরূপের দুইটি ভেদ আছে 
£ বিলাস ও স্বাংশ। বিলাসের আবার দুইটি ভেদ আছে : (১) প্রাভব 
বিলাস এবং ২. বৈভব বিলাস । 

প্রাভব বিলাসে চতুর্ভুজ বাসুদেব কৃষ্ণ নিজেকে বাসুদেব, সন্কর্ষণ, 
্রদযুন্ম এবং অনিরুদ্ধ রূপে ছারকায় প্রকাশ করেন । তারাই গোলোকে 
আদি চতুর্যুহ নামে অভিহিত । তীরা নিত্যকাল দ্বারকা ও মধুরায় 
অবস্থান করেন। এই চতুর্যুহ মূর্তি আবার নিজেদেরকে চব্বিশরূপে 
প্রকাশ করেন । তাদেরকে বলা হয় বৈভব বিলাস । 

আবার এই চবিবশের মধ্যে ১২টি হলেন প্রকাশ বিগ্রহ এবং ৮টি 
বিলাস বিগ্রহ । যেমন_ 

১. বাসুদেবের প্রকাশ বিগ্রহ : কেশব, নারায়ন এবং মাধব । 

২. সক্কর্ষণের প্রকাশ বিগ্রহ : গোবিন্দ, বিষ, শ্রীমধুসৃদন | তবে 
এই গোবিন্দ স্বয়তরূপ ব্রজেন্দর নন্দন কৃষ্ণ থেকে ভিন্ন। 

৩. প্রদ্যুন্মের প্রকাশ বিরহ: ত্রিবিত্রম, বামন ও শ্রীধর । 

৪. অনিরুদ্ধের প্রকাশ বিগ্রহ : খষিকেশ, পদ্মনাভ এবং দামোদর । 


৫৪০ 


উজ... 


দ্বিতীয় চতুর্বৃহ্যের বিলাস বিগ্রহ হলেন- 

১. বাসুদেব থেকে () অধোক্ষজ এবং (1) পুরুযোত্তম 

২. সঙ্কর্ষণ থেকে (1) উপেন্দ্র এবং (1) অচ্যত । 

৩. প্রদ্যুন্ম থেকে €) নৃসিংহ এবং () জনার্দন | 

৪. অনিরুদ্ধ থেকে (1) হরি এবং (৫) কৃষ্ণ (এই কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্র নন্দন 
নন) 

প্রশ্ন : ১২৬২ ॥ কাশীর অহঙ্কারী বৈদান্তিক পণ্ডিত প্রকাশানন্দ 
সরস্বতী এবং শ্রী প্রবোধানন্দ সরস্বতী কি একই ব্যক্তি ছিলেন? 

উত্তর : কোন কোন পণ্তিত অভিমানী ব্যক্তি মনে করেন যে কাশীর 
শ্রী প্রকাশানন্দ সরস্বতী এবং ভগবান শ্রীচৈতন্যের অনুগামী শ্রী 
প্রবোধানন্দ সরস্বতী একই ব্যক্তি। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত এবং শ্রীচৈতন্য 
ভাগবতের কোথায়ও প্রবোধানন্দ সরস্বতীর নাম নেই । এর ভিত্তিতে 
অনেকে যুক্তি দেন প্রকাশানন্দ এবং প্রবোধানন্দ সরস্বতী একই ব্যক্তি। 

কিন্তু ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থের প্রথম তরঙ্গ থেকে দেখা যায় প্রবোধানন্দ 
সরস্বতী ছিলেন রামানুজ সম্প্রদায় ভুক্ত ত্রিদণ্তী সন্ন্যাসী । আরোও বলা 
হয়েছে যখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু দক্ষিণ ভারতের শ্রীরঙ্গমে গিয়েছিলেন 
সেখানে মহাপ্রভুর সাথে প্রবোধানন্দ সরস্বতীর দেখা হয় । মহাপ্রভু তখন 
শ্রীসম্প্রদায়ী বৈষ্ঞব বেহ্নট ভট্টের গৃহে চাতুর্মাস্য উপলক্ষে অবস্থান 
করছিলেন । এই বেঙ্কট ভন্টের ভাই ছিলেন প্রবোধানন্দ সরস্বতী । 

আবার শ্রী হরি ভক্তি বিলাস গ্রন্থে দেখা যায় ষড় গোস্বামীর 
অন্যতম শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামী (বেঙ্কট ভষ্টরের ছেলে) প্রবোধানন্দ 
সরস্বতীর কাছে দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন । আবার শ্রী প্রবোধানন্দের 
লিখিত শ্রীরাধারস সুধানিধি গ্রন্থের ২৭২ নং শ্লোক থেকে দেখা যায় 
তিনি ছিলেন মায়াবাদী সম্প্রদায়ভুক্ত সন্যাসী এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর 
কৃপায় শ্রীরাধাকৃষ্ণ ভজন প্রণালীর রসআস্বাদনের সুযোগ তার হয়েছিল । 
এই শ্সোকটিকে ভিত্তি ধরে আবার কিছু তথাকথিত পণ্ডিত বলেন যে 
মায়াবাদী সন্যাসী প্রকাশানন্দ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দ্বারা পরিবর্তিত হয়ে 
প্রবোধানন্দ সরস্বতী নাম ধারণ করেছেন । কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের 


৫৪১ 


সমস্ত প্রামাণ্য লেখকবৃন্দ এবং নিষ্ঠাবান ভক্তগণ নিঃসন্দেহে জানেন যে 
প্রকাশানন্দ এবং প্রবোধানন্দ দুইজন ভিন্ন ব্যক্তি। আর শ্রীরাধারস 
সুধানিধির ২৭২ শ্রোকটি পরবর্তীকালে কোন উদ্দেশ্য প্রণোদিত ব্যক্তির 
ছারা প্রক্ষিপ্ত হয়েছে । 

ড. অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তার বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 
গ্রন্থে বলেছেন প্রবোধানন্দ এবং প্রকাশানন্দ সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যক্তি। শ্রীল 
ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের নিজ অনুভাষ্য 
টীকায় বলেছেন যে এই ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী এবং কাশীর প্রকাশানন্দ 
সরস্বতী একই ব্যক্তি নন। 

প্রশ্ন : ১২৬৩ & শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরী তীর কোন্‌ শিষ্যকে ত্যাগ 
করেছিলেন? 

উত্তর : শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদের কিছু শিষ্যের মধ্যে একজন 
ছিলেন শ্রীল রামচন্দ্র পুরী । তিনি অনেকটা উদ্ধত এবং অহংকারী 
ছিলেন । এই রামচন্দ্রপুরীই নিজ গুরু মাধবেন্দ্র পুরীপাদের দ্বারা অভিশপ্ত 
হন। মাধবেন্দ্র পুরীপাদ এই .ধরাধাম থেকে বিদায় নেয়ার পূর্বে 
বিপ্রলম্তভাবে কৃব্জের সানিধ্য কামনা করছিলেন । তিনি বলছিলেন : হে 
দীনদয়াদ্রনাথ, হে কৃষ্ণ মধুরানাথ, কবে তোমার পুণরায় দর্শন পাব। 
তোমার চাদ মুখ না দেখে আমার হৃদয়ে দুঃখ হচ্ছে। হে দয়িত এখন 
আমি কি করবো । এই শুনে রামচন্দ্র পুরী নিজের গুরুকে এই বলে 
উপদেশ দেন : “ আপনিতো স্বয়ং পূর্ণ ব্রহ্ম, শাস্ত হোন, বিলাপ করছেন 
কেন?” শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরী বুঝতে পারলেন যে রামচন্দ্র একজন ভণ্ড 
শিষ্য, বোধহয় মায়াবাদীদের সঙ্গী হয়েছে, তাই তার অধঃপতন 
হয়েছে । তিনি রামচন্দ্র পুরীর আচরণে গভীরভাবে দুঃখিত হয়ে বললেন 
: “মুর্খ, আমি যখন আমার প্রিয়তমের বিরহে কাতর, তুমি তখন 
আমাকে ব্রহ্ম উপদেশ করতে এসেছ? দূর হও আমার সামনে থেকে, 
তোমার সামনে মৃত্যু হলে আমার অধোগতি হবে।” এভাবেই 
রামচন্দ্রপুরীকে মাধবেন্দ্র পুরী পাদ ত্যাগ করেছিলেন । 


৫৪২ 


০০০ শী 


প্রশ্ন : ১২৬৪ ॥ উত্তম বৈষ্তবের লক্ষণ কি? 

উত্তর : উত্তম বৈষ্ঞবের লক্ষণ হল নিমরূপ : 

১. নিজেকে তৃণের চেয়েও অধম মনে করেন । 

২. তিনি নিরভিমান হন-_অর্থাৎ কোন কিছুতেই অভিমান করেন 


শুকাঞ্া মৈলেহ কারে পানি না মাগয় 7 
যেই যে মাগয়ে তারে দেয় আপন ধন। 


জীবে সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণ অধিষ্ঠান ॥ 

প্রশ্ন : ১২৬৫ ॥ শুনা যায় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পূর্বে ওড়িষ্যায় 
পাঁচজন বৈষ্ঠব.নেতা ছিলেন যারা পঞ্চসখা নামে খ্যাত ছিলেন। 
তীরা কারা? 

উত্তর : পঞ্চসখা নামে যারা খ্যাত ছিলেন তীরা হলেন জগনাথ, 
বলরাম, অচ্যুতানন্দ, যশোবস্ত এবং অনন্ত । একমাত্র অচ্যুত এবং অনস্ত 
তাদের লেখায় পঞ্চসখার কথা উল্লেখ করেছেন । আবার ওড়িয়া ভাষায় 
লিখিত চৈতন্য ভাগবত (শ্বরদাস কর্তৃক লিখিত) এবং “চৌরাশী অঙ্ক” 
নামক গ্রন্থে পঞ্চসখার উল্লেখ আছে। ওড়িয়া সাহিত্য অনুযায়ী এই 
পাঁচজন নেতার সঙ্গে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল । ঈশ্বর দাস 
তার চৈতন্য ভাগবত নামক গ্রন্থে দাবী করেছেন যে বলরাম দাস 
সরাসরি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কাছে দীক্ষা লাভ করেন । আর নিত্যানন্দ 
প্রভু অনস্তদাসকে দীক্ষা দিয়েছিলেন । তিনি আরোও বলেন যে যশোবস্ত 


৫৪৩ 


শ্রীজগনাথদেব কর্তৃক স্বপ্নে আদিষ্ট হয়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কাছে দীক্ষা 
লাভ করেন । এই পাঁচজন ছিলেন ভাল লেখক । 

প্রশ্ন : ১২৬৬ ॥ মায়া কিভাবে আত্মাকে বন্ধনে আবদ্ধ করে বা 
রাখে? 

উত্তর : মায়ার তিনটি গুণ আছে : সন্ত, রজ: এবং তম: । এসব 
গুণ ভগবৎ বিমুখ আত্মাকে বন্ধন করার শিকল হিসাবে কাজ করে। 
এরপর মায়া প্রয়োগ করেন দুইটি আবরণ যা বলা হয় লিঙ্গশরীর এবং 
স্কুল শরীর । 

মায়িক অবস্থানের চবিবশটি উপাদান আছে- 

১. পাঁচটি ভৌত উপাদান হল : মাটি (পৃথিবী) জল, অগ্নি, বাতাস 
এবং আকাশ । 

২. পাঁচটি গুণ হল : রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ। 

৩. দশটি ইন্দ্রিয় : চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক, হস্ত, পদ 
ইত্যাদি । 

উপরোক্ত ২০টি উপাদান ছারা সৃষ্টি হয় স্কুল বা বহিরাবন। আর 
মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহঙ্কার এসব নিয়ে গঠিত হয় লিঙগদেহ বা অন্ত 
রাবরণ | মায়া এসব আবরণে আবদ্ধ করে পবিত্র আত্মাকে জড়জাগতিক 
বিভিন্ন কর্মে প্রবৃত্ত করায় । 

প্রশ্ন : ১২৬৭ ॥ উত্তমা ভক্তি কি? 

উত্তর : শ্রীল বূপগোস্বামী উত্তমা ভক্তির স্বরূপ এইভাবে বলেছেন : 
ভুকতি, মুক্তি এবং বাসনা শুন্য হয়ে একমাত্র পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের 
প্রীতির জন্য তার মনোমত সেবাকেই উত্তমা ভক্তি বলে । 

প্রশ্ন : ১২৬৮ ॥ কৃষ্ণে রতি ও শ্রীতি এবং কৃষ্ণে প্রেম ও প্রণয় 
এই দুইয়ের মধ্যে কোন তফাৎ আছে কি? থাকলে বলবেন । 

উত্তর : শুদ্ধ কৃষ্টপ্রেমই জীবের সাধ্য এবং তাহাই রতি। 
আবেগপূর্ণ আগ্রহের সাথে মিশ্রিত হলে সেটা হয় প্রীতি । প্রীতি একমাত্র 
কৃষ্ণ প্রেম সৃষ্টি করে এবং কৃষ্ণ ভিন্ন অন্য বস্তুতে বিরাগ জন্মায় ৷ যখন 
কৃষ্ণ আমার--এই ভাব শ্রীতির সাথে মিশ্রিত হয় তখন সেটা হয়ে যায় 
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প্রেম। এখান থেকেই আরম্ভ হয় এই ধারণা যে ভগবানই আমার 
একমাত্র প্রভু এবং আমি তার সেবক (ভুত্য)। প্রেমের সাথে এই বিশ্বাস 
যুক্ত হয়ে দাড়ায় প্রণয় । 

প্রশ্ন : ১২৬৯ £ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অপ্রকটের পর তীর 
আন্দোলনের সাফল্যের জন্য পুরুষ আচার্ধ্বর্গের পাশাপাশি কি 
মহিলা আচার্ধ্যবর্গ ছিলেন? থাকলে তাঁদের নাম জানতে চাই। 

উত্তর : হ্যা ছিলেন অনেকেই । তবে তীদের মধ্যে তিনজন ছিলেন 
নেতৃস্থানীয় । এই নেতৃস্থানীয় বা সক্রিয় মহিলা প্রচারকগণ হলেন 
জাহবা দেবী, হেমলতা ঠাকুরানী এবং রাজকন্যা শচীদেবী | 

জাহুবা দেবী ছিলেন ভগবত্ভক্ত সূর্যদাস সরখেলের কন্যা । কথিত 
আছে তিনি ছিলেন নিত্যানন্দ প্রভুর এক স্ত্রী। তাকে নিত্যানন্দ শক্তি 
বলা হয়। হেমলতা ঠাকুরানী ছিলেন শ্রীল শ্রীনিবাস আচার্ষের কন্যা । 
আর শচীদেবী ছিলেন বাংলার পুথিয়া রাজবংশের রাজা নারায়ণের 
কন্যা । পরে তীর নাম হয়েছিল গঙ্গামাতা । গদাধর পণ্ডিতের অন্যতম 
শিষ্য ছিলেন অনন্ত আচার্য । তার শিষ্য ছিলেন হরিদাস গোস্বামী । এই 
প্তিত হরিদাস গোস্বামীর শিষ্যা ছিলেন শচীদেবী তথা গঙ্গামাতা । 

প্রশ্ন £ ১২৭০ ॥ শ্রীমন্‌ মহাপ্রভু চণ্ীদাসের কবিতা শুনতে 
ভালবাসতেন । এখন প্রশ্ন হল এই চণ্ডিদাস কি বড় চণীদাস ছিলেন 
না অন্য কেউ? 

উত্তর : চণ্ীদাস ছিলেন প্রথম বাঙালী কবি যিনি রাধাকৃষ্তের 
প্রেমধর্ম বাংলাভাষায় রচনা করেন । চণ্তীদাস রূপে অনেক নাম দেখা 
যায়। যেমন বড় চণ্ীদাস, বটুক চণরীদাস, দীন চণ্তীদাস, দীনহীন 


। 


চত্তীদাস, দ্বিজ চত্তীদাস, রমনী বণর চণ্রীদাস ইত্যাদি । কিন্তু যে 


বড় চণ্ীদাস বাশুলী দেবীর উপাসক ছিলেন । এছাড়াও অনেক 
গবেষক বলেছেন যে শ্রীচৈতন্যের পছন্দের চণ্তীদাস উপরে উল্লেখিত 
চণ্তীদাস নামধারী লোকদের থেকে ১০০ বছর আগেই তাঁর কবিতার 
জন্য খ্যাতি লাভ করেছিলেন । কাজেই বৈষ্ঞব কৰি চণ্ীদাস কোনক্রমেই 
বড় চণ্তীদাস ছিলেন না বলা যায় । 

প্রশ্ন : ১২৭১ ॥ অনেক ভাগবত পাঠকই বলে থাকেন যে স্বর্গের 
দ্রোন এবং ধরা নন্দ এবং যশোদারূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন । এই 
বিষয়ে তারা এক কাহিনীও উল্লেখ করেন। এই বিষয়ে জানতে 
চাই। 

উত্তর : শ্রীমদ্‌ ভাগবতে (১০/৮/৫০) বলা হয়েছে দ্রোন এবং ধরা 
যথাক্রমে নন্দ ও যশোদা হয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন । কিন্তু এই 
মতবাদকে খণ্ডন করে শ্রীল জীব গোস্বামী তার শ্রীকৃষ্ণ সন্দর্ভে বলেন 
যে ভাগবতেই (১০/৮/৪৭) বলা হয়েছে যে শ্রীকৃষ্ণের অপার্থিব 
বাল্যলীলা দেখার সৌভাগ্য দেবকী এবং বসুদেবের হয় নাই । তাহলে 
এটি কি করে যুক্তিযুক্ত হতে পারে যে স্বর্গের দ্রোন এবং ধরা নন্দ- 
যশোদা হয়ে জন্মাতে পারেন যাদের কাছে শ্রীকৃষ্ণ পুত্ররূপে আবির্ভূত 
হয়েছিলেন? 

প্রকৃত ঘটনা বোঝাবার জন্য পদ্মপুরাণ বলেন, স্বর্গের দ্রোন এবং 
ধরা প্রকৃতপক্ষে বৈকুণ্ঠের নন্দ ও যশোদার প্রতীকরূপে (প্রতিফলিত 
রূপ) ছিলেন এবং শ্রীনন্দ মহারাজ এবং মাতা যশোদা হলেন 
গোলোকের অপ্রাকৃত প্রেমের নিত্য পার্ষদভক্ত। প্রকৃত পক্ষে এই নন্দ- 
যশোদা যাদেরকে বলা হয় বৈকুষ্ঠের নারায়ণের নিত্য পার্ষদ তীরা 
গোলোকের নন্দ-যশোদার অবতার ভিন্ন আর কেউ নন । অনুরূপভাবে 
স্বর্গের ভক্তগণ বৈকুষ্ঠের যথাক্রম ভক্তের প্রতিফলিত (প্রতীক) রূমাত্র । 
কৃষ্জের মত তীর নিত্য পার্ষদ ভক্তগণও লীলা পরিপোষণের জন্য 
গোলোক বা বৈকুষ্ঠ থেকে তার সাথে অবতরণ করেন । এই দিক দিয়ে 
বিচার করলে বলা যায় স্বর্গের দ্রোন ও ধরা ব্রজগোকুলে নন্দ ও যশোদা 
হয়ে অবতরণ করেছিলেন । (উৎস : শ্রীল ভক্তি প্রজ্ঞান যতি মহারাজ, 
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ভগবান শ্রীচৈতন্যদেব এবং তীহার মিশন, দ্বিতীয় খণ্ড পৃষ্ঠা ৬৬৫)। 
এছাড়াও শ্রীরূপ গোস্বামী তার লঘুভাগবতামৃত গ্রন্থে মানুষের উপরোক্ত 
ধারণাকে মায়িক বলে পুরাপুরি বাতিল করে দিয়েছেন । 

প্রশ্ন : ১২৭২ ॥ এই পৃথিবীতে কৃষ্ণলোক কতটি স্থানে আবির্ভূত 


শ্রীজীব গোস্বামী তার শ্রীকৃষ্ণ সন্দর্ভ গ্রন্থে গোলোক এবং 

উত্তর : ৫ তার ৰং 
গোকুলের (ব্রজের) একত্ প্রতিষ্ঠা করে দেখিয়েছেন যে এই পৃথিবীতে 
কৃষ্ণলোক তিনটি স্থানে আবির্ভূত : দ্বারকা, মথুরা এবং গোকুলে 
(ব্রজে)। পূর্ণ, পূর্ণতর এবং পূর্ণতমরূপে এই প্রকাশ হয়েছে। 

প্রশ্ন : ১২৭৩ ॥ কৃষ্তপ্রেমের রস কতটি এবং কি কি? 

উত্তর : কৃষ্তপ্রেমের রস হল ১২টি । এদের মধ্যে ৫টি হল মুখ্যরস 
এবং বাকী ৭টি হল গৌনরস | ১ 

১. মুখ্য রস : শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য এবং মধুর 

৬৬০৭-/৫০৯৯-.) রৌদ্র, বীর, ভয়ঙ্কর, বীভৎস এবং 
অদ্ভুত রস। 

প্রশ্ন : ১২৭৪ ॥ কেউ কেউ বলেন রাধাকৃষ্জের সেবা 

চলে, ভক্তের আবার সেবা করার দরকার কি? আসলে 

কি তাই 


? 
উত্তর : শ্রীল রূপগোস্বামী তার লঘুভাগবতামৃত গ্রন্থে বহু পুরাণের 
উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন যে ভক্তের সেবা শুধু অপরিহার্য্যই নয়, তাকেই 
উ4৮৮-৯4৯৮৯৮ 

। যিনি রাধাকৃষ্ণকেই শুধু সেবা করেন কিন্তু তাদের ভক্তকে করেন 

নিন হলেন উদ্ধত ্রৃতির এবং বিগথগামী। স্বর শতক লাত 
করতে ইচ্ছক তীদের উচিত রাধাকৃষ্ণের পুজার পাশাপাশি তাদের শুদ্ধ 
ভক্তগণকেও সম্মান এবং সেবা করা । 

প্রশ্ন : ১২৭৫ ॥ কোনও সীমাবদ্ধ জীবাত্মা কি মহাভাব, অনুরাগ 
ও রাগ লাভ করতে পারে? 

উত্তর : জীবাত্মা হলেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অনুঅংশ এবং তটস্থা 
শক্তি। শ্রীরাধিকার উপাদান মহাভাবের সামগ্তস্য যুক্ত এবং এক অর্থে 
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মহাভাবই শ্রীরাধিকা । আবার রাধিকার অংশ হওয়ায় মহাভাব অষ্টসথী 
ও সুদেবী এদের মধ্যে আংশিকভাবে বর্তমান । কাজেই বদ্ধ জীবের পক্ষে 
মহাভাব অবস্থায় পৌছার প্রশ্নই উঠে না । তবে রাধাধিকারগণের-_অর্থাৎ 
ব্রজের রাধার কোন সখীর আনুগত্যে শুদ্ধ জীবাত্মার রাগানুগ ভক্তি লাভ 
হতে পারে । আবার শুদ্ধ ভক্তের সংস্পর্শে আসলে জীবাতআা রাগ লাভ 
করতে পারে । কিন্তু কোন বদ্ধ বা সীমাবদ্ধ জীবাত্মার পক্ষে অনুরাগ বা 
রাগানুগা ভক্তি এবং এমনকি রাগ লাভ করাও সম্ভব নয় । 

প্রশ্ন : ১২৭৬ & শ্রীল জীব গোস্বামী নাকি ষটসন্দর্ভ লিখেছেন । 
গার লাম হার ছিউখেরিচীর নাহিদা রসি 
নাম কিকি? 

উত্তর : বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত একই বিষয়ের বিভিন্ন 
সংকলনকে ধারাবাহিকভাবে সন্নিবেশ করা হলে তাকে সন্দর্ভ বলে । 

শ্রীল জীবগোস্বামী এইরূপ ছয়টি সন্দর্ভ রচনা করেছেন। তাই 
এদেরকে ষট (ছয়) সন্দর্ভ বলা হয় । এসব হল : তত্ত্ব সন্দর্ভ, ভগবৎ 
সন্দর্ভ, পরমাত্ম সন্দর্ভ, কৃষঃ সন্দর্ভ, ভক্তি সন্দর্ভ এবং শ্রীতি সন্দর্ভ 
প্রথম চারটি সন্দর্ভে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে অদবয় জ্ঞান তত্ত্ব অর্থাৎ স্বয়ং 
ভগবান হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সম্বন্ধ তত্ব বিষয়ে আলোচনা করা 
হয়েছে । বাকী দুইটিতে যথাক্রমে অভিধেয় এবং প্রয়োজন তত্ত্ব সম্পর্কে 
আলোকপাত করা হয়েছে। 

প্রশ্ন : ১২৭৭ ॥ শ্রীবসুদেব এবং দেবকী ছিলেন কৃষ্ণের বাবা 
মা । আবার নন্দ-যশোদীও বাবা মা ছিলেন । তাহলে এই দুই বাবা- 
মায়ের মধ্যে পার্থক্য কি? 

উত্তর : যদিও নিত্যলীলায় শ্রীবসুদেব এবং দেবকী ছিলেন কৃষ্ণের 
পরিবার, তথাপি শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাদের ম্নেহের ব্যাপারে নন্দ-যশোদা 
অপেক্ষা লঘুস্তরে ছিলেন । কৃষ্ণ বসুদেব এবং দেবকীর সামনে আবির্ভূত 
হন সন্রম উৎপাদনকারী চতুর্ভূজ রূপে । সেই জন্য বসুদেব এবং দেবকী 
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সঙ্গে সঙ্গে পিতামাতার অকৃত্রিম স্নেহ ও ভালবাসা দেখাতে পারেন 
নাই। 

কিন্তু কৃষ্ণ যখন যশোদা ও নন্দ মহারাজের গৃহে পুত্রবূপে আবির্ভূত 
হন-_অর্থাৎ নিজের স্বয়ংরূপ দ্বিভূজ শ্যাম সুন্দররূপে তখন নন্দ ও 
যশোদা তাকে আত্মজ জ্ঞানে গ্রহণ করেছিলেন এবং অকৃপণ ম্নেহ 
উজাড় করে ঢেলে দিয়েছিলেন । এখানে পুত্র গ্লেহই প্রধান ছিল । দেবকী 


ও বসুদেবের মতো কোন সভ্রম ছিল না। 
প্রশ্ন : ১২৭৮ ॥ ভগবানের ভক্ত কত প্রকারের হয় এবং তাদের 
লক্ষণ কিকি? 


উত্তর : কণিষ্ঠ ভক্ত বিষয়ে ভাগবত (১১/২/৪৭) বলেন : যে ভক্ত 
ভগবানের শ্রীমূর্তিতে তার উপাসনা করে এবং শ্রীমূর্তিকে স্বয়ং ভগবান 
বলে বিশ্বাস করে, কিন্তু ভগবানের ভক্তদেরকে বিশেষ মর্যাদা দেয় না 
বা সেবা করে না এবং অপরের মঙ্গলের প্রতি উদাসীন তাকে এক 
সাধারণ শ্রেণীর ভক্ত বলা যায় । এরা শাস্ত্র বিচারে ভগবানের কনিষ্ঠ 
ভক্ত । 

মধ্যম ভক্ত বিষয়ে ভাগবত (১১/২/৪৬) বলেন, যার (ক) ভগবান 
শ্রীকৃষ্ণ শুদ্ধ ও অবিচল ভক্তি আছে; (খ) তীর ভক্তগণের সাথে 
শ্রীতিময় সম্পর্ক আছে। (গ) অজ্ঞজনের প্রতি করুণা আছে এবং (ঘ) 
যারা ভগবৎ এবং ভক্তিপথের বিরোধী তাদের প্রতি উদাসীনতা দেখায় 
তারা হলেন মধ্যম শ্রেণীর ভক্ত। 

আর উত্তম ভক্ত সম্পর্কে ভাগবত (১১/২/৪৫) বলেন : যে কেউ 
নিজের আত্মচক্ষে প্রিয়তম ভগবানকে দর্শন করেন এবং তীর মহিমা সব 
কিছুর মধ্যেই প্রত্যক্ষ করেন এবং প্রতিটি বস্তু ভক্তিসহ তীর সেবায় 
নিয়োজিত এবং সেই জন্য সর্বত্রই ও সবকিছুতেই আনন্দের শিহরণ 
অনুভব করেন তিনিই হলেন সর্বোত্তম ভক্ত । 

প্রশ্ন : ১২৭৯ ॥ মেকী বা ভণ্ড সাধক কারা? 

উত্তর : শ্রীমদ্‌ ভাগবতে (১০/৮৪/১৩) বলা হয়েছে : যে বায়ু, 
কফ, ও পিস্ত সম্বলিত দেহকে আত্মা বলে জ্ঞান করে, যে নিজের স্ত্রী, 
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সন্তান এবং আত্ীয়-স্বজনকে নিজের বলে মনে করে, যে প্রপঞ্চময় 
মূর্তিকে দেবতা বলে জ্ঞান করে, একনিষ্ঠ ভক্তকে যোগ্য সম্মান ও 
সেবাদানে বিমুখ হয় সে গরু-ছাগলের জন্য ঘাস-বহনকারী গাধার 
মতই-_অর্থাৎ প্রথম শ্রেণীর এক মুর্খ। এরা সাধন-ভজনের অভিনয় 
করতে পারে । কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এরা মেকী বা ভণ্ড সাধক । 

প্রশ্ন : ১২৮০ ॥ ভগবানকে শক্রভাবে ভাবনা এবং ভগবৎ 

বিরোধী কাজ করে কারা মুক্তি লাভ করেছিল এবং সেই মুক্তি কি 
ধরনের ছিল? 

উত্তর : ভগবানের প্রতি বিরোধ এবং শক্রভাব নিয়ে মথুরার রাজা 

কংস এবং শ্রীকৃষ্ণের আত্্ীয় শিশুপাল অবস্থান করেছিলেন । সব সময়ই 
শিশুপাল কৃষ্ণের বিরোধী হয়ে কিভাবে তার অনিষ্ট করা যায় এই নিয়েই 
তন্ময় থাকতেন । আবার কংস সবসময়ই ভয়-নিবিষ্ট চিত্তে কৃষ্ণের চিন্তা 
করতেন । শিশুপাল শক্রতার পথ অবলম্বন করে একসময় ভগবানের 
হাতে নিহত হওয়ার পর কৃষ্ণের দেহে মিশে গিয়েছিল । একে ঈশ্বর 
সাযুজ্য মুক্তি বলে। তবে এরপ যুক্তি ব্রহ্ম সাযুজ্য মুক্তি অপেক্ষাও 
নিকৃষ্ট । আর কংস কৃষ্ণ কর্তৃক নিহত হওয়ার পর ব্রহ্ম সাযুজ্য 
(ভগবানের দেহনি্গত রশ্মিতে মিশে যাওয়া বুঝায়) মুক্তি লাভ 
করেছিল। 

প্রশ্ন : ১২৮১ ॥ বলা হয় শ্রীকৃষ্ণের সাথে এক মুহূর্তেরও 

বিচ্ছেদের ভয় প্রেমিক ভক্তের কাছে মৃত্যুর সমান। এর কোন 
উদাহরণ দিতে পারেন কি? 

উত্তর : হ্যা । নিচে এই সম্পর্কে দুইটি উদাহরণ দেয়া হল- 

১. শ্রীকৃষ্ণের আগমন শুনে মথুরার যাজ্জিক-ত্রীগণ তার কাছে 
প্রচুর খাদ্যসামগ্রী নিয়ে নিয়ে ছুটে গিয়েছিলেন । কিন্তু এদের 
মধ্যে কয়েকজন আত্ীয়স্বজন ছারা বাধাগ্রস্থ হন। তখন 
তাদের ভয় হল যে তারা বোধ হয় আর কৃষ্ণের দর্শন পাবেন 
না । তখন এসব পত্রীগণ কৃষ্ণের চিন্তায় এমন গভীরভাবে মগ্ন 
হন যে তাদের দেহের পতন হয় । 
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২. একবার ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরুক্সিনীদেবীর সাথে রহস্য 
করছিলেন যে তিনি তাকে ছেড়ে যাবেন । এই কথা শুনে 
কুক্মিনী দেবী এত ভয় পেয়েছিলেন যে তিনি ভূমিতে মৃচ্রিতা 
হয়ে পড়ে গিয়েছিলেন । 

প্রশ্ন : ১২৮২ ॥ শ্রীনবদ্ধীপ মণ্ডল পরিক্রমা কখন থেকে আরন্ত 


হয়েছিল? 

উত্তর : বৈষ্ঞব আচার্য শ্রী শ্রীনিবাস প্রভূ একসময় যখন বৃন্দাবনে 
ছিলেন তখন তিনি অনেক বৈষ্ণবগণকে নিয়ে ব্রজমণ্ল পরিক্রমা 
করতেন । সেজন্য তিনি নবদ্বীপ মণ্ডলের মহিমা পুনরুদ্ধারের জন্য বহু 
ভক্ত নিয়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর স্মৃতি বিজড়িত স্থানসমূহ দর্শনের ব্যবস্থা 
করেন। অর্থাৎ সমগ্র নবদীপ মণ্ডল পরিক্রমার ব্যবস্থা করেন । সেই 
পরিক্রমায় শ্রীনরোত্তমদাস ঠাকুরসহ বহু বৈষ্ঞব অংশগ্রহণ করতেন। 
তীরা মহাপ্রভুর জন্যস্থান মায়াপুরকে কেন্দ্র করে নবদ্বীপের নয়টি দ্বীপ 
পরিক্রমা করতেন । শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পরিবারের সেবক ঈশান সব 
স্থানের সাথে পরিচিত ছিলেন । তাই তীকে পথ প্রদর্শক হিসাবে নেয়া 
হয় । কথিত আছে যে শ্রী নিবাস প্রভু এই নবদ্বীপ মণ্ডল পরিক্রমাকে 
বাৎসরিক অনুষ্ঠান হিসাবে প্রবর্তণ করেন। তীর অপ্রকটের পর 
কয়েকবছর এই অনুষ্ঠান বন্ধ ছিল । পরবর্তী বংশধর শ্রী জগবন্ধু এবং 
শ্রীবীরচন্দ্র পুনঃ প্রবর্তন করেন। পরে আবার এই ঘটনা সবাই ভুলে 
যায়। বহুদিন পর শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর এর পুনঃপ্রবর্তন 
করেন । তখন থেকে প্রতিবছর হাজার হাজার ভক্তের মিলনে শ্রীচৈতন্য 
মহাপ্রভুর আবির্ভাবের সময় অনুষ্ঠিত হয় এই পরিক্রমা | 

প্রশ্ন : ১২৮৩ ॥ শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ কি শ্রীল বিশ্বনাথ 
চক্রবর্তীর কাছ থেকে দীক্ষা নিয়েছিলেন? বিশ্বনাথ চক্রবতীপাদের 
দীক্ষাপ্তরু কে ছিলেন? 

উত্তর : না। বিশ্বনাথ চক্রবরতীপাদ শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণের 
শিক্ষাণ্তরু ছিলেন । শ্রী বলদেবের দীক্ষাণ্ডরু ছিলেন শ্রী রাধাদামোদর 
গোস্বামী । আর বিশ্বনাথ চক্রবতীপাদ দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন 
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মুর্শিদাবাদের এক মহান সংস্কৃত পণ্ডিত এবং দার্শনিক শ্রীরাধা রমন 
চক্রবর্তীর কাছ থেকে । 

প্রশ্ন : ১২৮৪ ॥ বেদান্ত সূত্রের উপর মাধবগৌঁড়ীয় বৈষ্ণব 
সম্প্রদায়ের প্রথম ভাষ্য বা টীকা কে রচনা করেন? 

উত্তর : শ্রী বলদেব বিদ্যাভূষণ সর্বপ্রথম বেদাস্তসূত্রের উপর ভাষ্য 
বা টীকা রচনা করেন । এই টীকা গোবিন্দভাষ্য নামে পরিচিত । এতে 
শ্রীমন্‌ মহাপ্রভুর অচিস্ত্যভেদাভেদ তত্ত্ব যথেষ্ট দক্ষতার সাথে ব্যাখ্যা করা 
হয়েছে। 

প্রশ্ন : ১২৮৫ ॥ একসময়ের শ্রীবিমলা প্রসাদ দত্ত কিভাবে এবং 
কিজন্য ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী উপাধি লাভ করেছিলেন? 

উত্তর : শ্রী বিমলাপ্রসাদ দত্ত একসময় সূর্য্যসিদ্ধাত্ত এবং সিদ্ধান্ত 
শিরোমণি নামক জ্যোতির্বিদ্যা সম্পর্কিত গ্রন্থ সম্পাদনা করেন । আবার 
বৃহস্পতি এবং জ্যোতির্বিদ নামে দুইটি সাময়িক পত্রিকা (জার্নাল) 
প্রকাশ করেন। এছাড়াও বেশকিছু জ্যোতিবিদ্যা বিষয়ক গ্রন্থ এবং 
জ্যোর্তিবিদ্যার প্রাথমিক পাঠ্যপুস্তক প্রকাশ করেন । গাণিতিক এবং 
জ্যোর্তিবিদ্যায় পারদর্শিতার জন্য তিনি তৎকালীন সময়ের পণ্তিতগণ 
কর্তৃক প্রদত্ত সিদ্ধান্ত সরস্বতী পদবী লাভ করেন । আর তীর বাবা ঠাকুর 
ভক্তিবিনোদ সর্বোচ্চ ভক্তির ভাব দর্শন করে এর সঙ্গে যোগ করেন ভক্তি 
শব্দটি । এজন্য পরবর্তীকালে তিনি ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী নামে পরিচিত 
হন। 

প্রশ্ন : ১২৮৬ ॥ আজকালকার গৌড়ীয় মঠ এবং ইসকন কর্তৃক 
প্রকাশিত বৈষ্ণব পঞ্জিকা প্রথম কে প্রচলন করেছিলেন? 

উত্তর : আজকের শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর তথকালীন 
সময়ের শ্রীল বিমলা প্রসাদ দত্ত মাত্র ১২ বছর বয়সে বৈষ্ঞব পঞ্জিকা 
তৈরী করেন। তার মধ্যে মাস, সপ্তাহ, চান্দ্র দিবসসমূহের নাম বিষ্ণুর 
বিভিন্ন নাম অনুসারে সন্নিবেশিত করা হয়েছিল । সেই সুত্র ধরেই আজও 
মায়াপুরের চৈতন্য মঠ এবং ইসকন থেকে বৈষ্ণব পঞ্জিকা প্রকাশিত হয়ে 
আসছে। 
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প্রশ্ন £ ১২৮৭ ॥ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর শ্রীল গৌর 
কিশোর দাস বাবাজীর দীক্ষা শিষ্য ছিলেন । তীর দীক্ষিত নাম কি 
ছিল? তার দীক্ষিত নামের কোন তাৎপর্ধ্য আছে কি? তিনিই কি 
গৌরকিশোর দাস বাবাজীর একমাত্র শিষ্য ছিলেন? 

উত্তর : পিতা শ্রীল ভক্তি বিনোদ ঠাকুরের উপদেশে তৎকালের 
শ্রীবিমলা প্রসাদ দত্ত শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজীর কাছ থেকে দীক্ষা 
গ্রহণ করেছিলেন । তীর দীক্ষিত নাম ছিল শ্রীবার্ষভানবীদয়িত দাস 
(১৯০১ সালে)। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের প্রণাম মন্ত্রে এই 
নাম অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। 

বার্ষভানবী হলেন স্বয়ং শ্রীমতি রাধারাণী । তাই বার্ষভানবীদয়িত 
দাস বলতে শ্রীরাধা ঠাকুরাণীর একনিষ্ঠ দাস বুঝায় । 

শ্রীল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরই শ্রীল গৌরকিশোর দাস 
বাবাজীর একমাত্র শিষ্য ছিলেন না। তিনি ছাড়াও আসাম এবং 
আগরতলার কিছু ভক্ত শ্রীল গৌর কিশোর দাস বাবাজীর শিষ্য ছিলেন 
যদিও অনেকে দাবী করেন ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরই একমাত্র শিষ্য 
ছিলেন । (দেখুন : শ্রী হরিদাস দাসঃ বৈষ্ণব জীবনচরিত ২য় খণ্ড) । 

প্রশ্ন : ১২৮৮ ॥ কোন্‌ গোস্বামী একজনমাত্র শিষ্য অঙ্গীকার 

? 

উত্তর : আমাদের জানামতে শ্রী লোকনাথ গোস্বামী একজন মাত্র 
শিষ্য করেছিলেন । তিনি হলেন বৈষ্ঞব জগতের অন্যতম শিরোমণি শ্রীল 
নরোত্তম দাস ঠাকুর । তিনি খেতরীর একজন জমিদারের পুত্র ছিলেন । 

প্রশ্ন : ১২৮৯ ॥ স্বামী এবং স্ত্রীর মধ্যে প্রথমজন ব্রাহ্মণ এবং 
আনহার চিল কোন বর্ণের হবে? 

শুদ্র-অথচ স্ত্রী ব্রাহ্মণ | এক্ষেত্রে 

৬:5২ সন্তান কোন বর্ণের 

উত্তর : খাষি যাজ্ঞবক্কের মতে, যখন পিতামাতা একই বর্ণের হয় 
তখন তাদের সম্তানগণও সেই বর্ণের অধিকারী হয় । অনুলোমক্রম 
অনুসারে-_অর্থাৎ উচ্চবর্ণের পুরুষ যখন নিমনতর বর্ণের স্ত্রীতে সম্ভান 
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উৎপাদন করেন তখন সেই সন্তানকে পিতার বর্ণ প্রদান করা হয় । তবে 
তারা একই বর্ণের মাতা ও পিতা থেকে উৎপন্ন সন্তান অপেক্ষা নিকৃষ্ট ॥ 
আবার প্রতিলোম ক্ষেত্রে__অর্থাৎ যখন নিম্নতর বর্ণের পুরুষ উচ্চতর 
বর্ণের স্ত্রী থেকে সন্তান উৎপাদন করেন তখন সেই সন্তানও পিতার বর্ণ 
লাভ করবে। 

প্রশ্ন : ১২৯০ ॥ শ্রীল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর নাকি বেশ 
কিছু ভক্তি বিষয়ক সাময়িক পত্রিকা জোর্নাল) প্রবর্তন করেছিলেন । 
সেগুলি কি কি? 

উত্তর : শ্রীল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর ভক্তি বিষয়ক বেশ কিছু 
সাময়িক পত্রিকা প্রচলন করেছিলেন । সেগুলির মধ্যে নিমোক্তসমূহ ছিল 
প্রধান । 

১. সঙ্জনতোষণী : বাংলাভাষায় মাসিক পত্রিকা । 

২. দি হার্মনিষ্ট : ইংরেজি ভাষায় মাসিক পত্রিকা । 

৩. দি গৌড়ীয় : বাংলাভাষায় মাসিক পত্রিকা । 

৪. নদীয়া প্রকাশ : বাংলাভাষায় দৈনিক পত্রিকা । 


প্রশ্ন: ১২৯১ ॥ সর্বভারতীয় বৈষ্ঞব সম্মেলন কোথায়, কখন 
এবং কার হয়েছিল? 
উত্তর : ১৯৬১ সালের ডিসেম্বর মাসে মাদ্রাজের শ্রীগৌড়ীয় মঠ 


সর্বপ্রথম সর্বভারতীয় বৈষ্ঞব সম্মেলনের আয়োজন করেছিলেন । 
সেখানে নস সব বৈষ্ঞব সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরা একত্রিত 
হয়েছিলেন । এ সভায় সভাপতিত্ব করেন তৎকালীন শ্রীচৈতন্য মঠের 
অধ্যক্ষ শ্রীল ভক্তি বিলাস তীর্থ গোস্বামী মহারাজ । 

প্রশ্ন : ১২৯২ ॥ বিষ্ণু প্রিয়ার আনুগত্যে গৌরভজন করা যাবে 
কি? অনেকে বলেন এরূপ ভজন নাকি মুর্খতার পরিচায়ক । 

উত্তর : শ্রীচৈতন্য ভাগবতে আছে গৌর-বিষ্ুপ্রিয়ার বিবাহকালে 
দর্শকদের মন্তব্য 


কেহ বলে এই যেন বুঝি হর-গৌরী । 
কেহ বলে এই যেন কমলা-শ্রীহরি 
কেহ বলে হেনবুঝি রামচন্দ্র-সীতা । 
এই মত বলে সব সুকৃতি বর্ণিতা ॥ 
হর-গৌরী, কমলা-শ্রীহরি এবং রামচন্দ্র-সীতা_এঁদের ভজন 
জগতে চালু আছে। কাজেই এঁদের অনুরূপ গৌর-বিষ্ণু প্রিয়ার ভজন 
থাকলে দোষ কি? কারো জানামতে কোন গ্রন্থকার কি বলেছেন যে 
গৌর-বিষ্টপ্রিয়া উপাস্য নয় বা তাদের উপাসনা মুর্খতার পরিচায়ক? 
শ্রীগৌর সুন্দর বিষ্ুপ্রিয়াকে শাস্ত্রসম্মত বিবাহ করেছেন । কয়েক বছর 
একত্র থেকেছেন । তাই বিষ্চুপ্রিয়ার আনুগত্যে গৌরভজন অজ্ঞতা হবে 
কেন? অশাস্ত্ীয় হবে কেন? 
কেউ কেউ যুক্তি দিতে পারেন যে বিষ্ুপ্রিয়ার কথা গোস্বামীরা 
কেউ বলেন নাই। উত্তরে বলা যায় শ্রীরাধার নামটিতো শুকদেব 
গোস্বামী ভাগবতে সরাসরি একবারও উচ্চারণ করেন নাই । এই জন্য 
কি রাধাকৃষ্ণের ভজন অজ্ঞতার পরিচায়ক হবে? যদি কেউ বলেন 
গৌরহরি বিষ্ণুপ্রিয়াকে ত্যাগ করেছিলেন, তাহলে উত্তরে বলা যায় 
শ্রীকৃষ্ণও শ্রীরাধারাণীকে প্রায় ১০০ বছর ত্যাগ করেছিলেন । এইজন্য 
কি রাধাকৃষ্ণ ভজন মুর্খতা হবে? আবার কেউ কেউ বলতে পারেন 
গোস্বামীগণ কোন সংস্কৃত শাস্ত্রে বিষ্ুপ্রিয়া ভজনের কথা বলেন নাই । 
উত্তরে বলা যায় কোন গোস্বামীগ্রন্থে কি গৌর ভজনের সঙ্গে নিতাই 
ভজনের কথা রয়েছে? এই জন্য কি গৌর-নিতাই ভজন মুর্খতা হবে? 
শ্রীখণ্ডে আজও গৌর-বিষ্টুপ্রিয়ার ভজন নরহরি সরকার প্রভুর বংশধরগণ 
করছেন । নরোত্তম_দাস ঠাকুর খেতুরে গৌরবিষ্ুপ্রিয়া স্মরণ করে পুজা- 
অর্চনা করেছেন । 
(সূত্র: শ্রী মহানাম্ব্রত পত্রাবলী প্রথম খণ্ড, ২০০৮, পৃ. ১৩৩) । 
প্রশ্ন £ ১২৯৩ ॥ ভজ নিতাই-গৌর-রাধেশ্যাম বলে অনেকেই 
গান গায় বা জপ করে । এরা হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র জপেন না । তাদের 
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জপ বা গান কি কলিযুগে সঠিক? ইসকন ভক্তরা বলেন যারা এরূপ 
জপ করে তারা ভণ্ড এবং প্রতারক ॥ 

উত্তর : ইসকণের কোন সাধুকে এই কথা বললেই তিনি একবাক্যে 
বলবেন তারা ভণ্ু । কারণ মহাপ্রতুর প্রদত্ত হরে কৃষ্ণ মহামস্ত্রের বদলে 
অন্য কোন নাম জপ করাই কলিযুগে অবৈধ । 

মাধ্ব-গৌঁড়ীয় ভাগবত পরম্পরায় শ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজীর নাম 
আছে। এই শ্রী জগনাথ দাস বাবাজী থেকে মন্ুরু পরম্পরায় দুইটি 

বের ॥ 
টি নান বার রাখার বল নর কিলোর 
দাস বাবাজী _+ শ্রীল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর ইত্যাদি ৷ এই ধারার 
বিশ্বাসী ভক্তগণ হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করেন এবং একেই একমাত্র 

উপযোগী বলে মনে করেন। 

৮৮4৭ %-০৮১-৮1 84 বীর 
হরিদাস বাবাজী _৯ শ্রীচরণদাস বাবাজী _৯ শ্রীরামদাস বাবাজী 
ইত্যাদি । এই ধারার ভক্তগণ নিতাই-গৌর রাধে-শ্যাম গান গায় । 

শ্রীগৌর হরি বলেছেন, কীর্তনীয় সদা হরিঃ। এখানে হরি বলতে 
কি শুধুমাত্র কৃষ্ণকেই বুঝায়? গৌরহরি কি তাহলে বাদ যাবেন? যারা 
রাধাকৃষ্টের ভজনা করেন, তারাতো নিতাই-/গৌরেরও ভজনা করেন । 
তাহলে ভজ নিতাই-গৌর বললে একজন ভণ্ড বা প্রতারক হবেন কি 
করে? 

শ্রীমদ ভাগবতে (১১/২/৪৩) আছে “এবং ্রতঃ স্বপ্রিয় নামকীর্তন 
ইত্যাদি । অর্থাৎ স্বপ্রিয়নাম, যার যে প্রিয় নাম তিনি তাই গাইতে 
পারেন । আবার নান্মামকারি বহুধা_অর্থাৎ বহু নামের প্রচার আছে। 
প্রত্যেক নামেই ভগবান নিজের শক্তি দিয়েছেন । কাজেই ভগবানের 
বহুনামের মধ্যে যার কাছে যেটি প্রিয় সেই নাম জপলে ভগ বা প্রতারক 
হওয়ার কোন কারণতো থাকতে পারে না। যীরা এবিষয়ে অধিক 
জানতে চান তারা মায়াপুর ইসকন কর্তৃক প্রকাশিত হরেকৃষ্ঃ সংকীর্তন 
সমাচার (পাক্ষিক) পত্রিকার সম্পাদকে এই বিষয়ে লিখিত ড. 
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মহানামব্রত ব্রহ্ষচারীর প্রেরিত পত্রটি পড়তে পারেন [সূত্র : 
শ্রীমহানাম্ব্রত পত্রাবলী। প্রথম খণ্ড প্রথম সংস্করণ, ২০০৮, পৃষ্ঠা 
১৩৪-১৩৬] 


প্রশ্ন : ১২৯৪. ॥ শ্রীমদ্‌ ভাগবত ছাড়া বিভিন্ন পুরাণে কি 
শ্রীগৌরহরির আবির্ভাবের কথা নেই? 


উত্তর : হ্যা আছে। কিছু পুরাণ থেকে উদ্ধৃতি নিচে দেয়া হল : 

১. বৃহন্ারদীয় পুরাণে : “ভবিষ্যামি শচী পুত্র”_-এই উক্তি আছে। 

২. গরুড় পুরাণে : “সন্ন্যাসী গৌর বিখ্হ”__-আছে। 

৩. লিজপুরাণে : “কৃষ্ণচৈতন্য নামধৃক”__এরপ বর্ণনা আছে। 

৪. নৃসিংহপুরাণে : “কলিযুগে চৈতন্য নামা হরি”-_উক্তি আছে। 

৫. বামন পুরাণে £ “শচীগর্ভে চ সম্ভুয়”_-ইত্যকার উক্তি আছে। 

৬. পদ্মপুরাণে : “গৌরাঙ্গোহসৌ মহীতলে”_-কথা আছে। 

৭. বৃহৎ বামনপুরাণে : “কৃষ্ণচৈতন্য নামধৃক”__উক্তি আছে। 

৮. মার্কণেয় পুরাণে : “কলৌ গৌরাঙ্গরপেন”__আছে। 

প্রশ্ন : ১২৯৫ ॥ গৌরমন্ত্র কি কোনও শাস্ত্রে আছে? থাকলে 
গ্রন্থের নাম এবং মন্ত্র উল্লেখ করবেন। 

উত্তর : উদ্ধাস্থায় তত্ত্রে, “কী গৌরায় নমঃ” এই মন্ত্র পরিলক্ষিত হয় । 

প্রশ্ন : ১২৯৬ (ব্রহ্মার প্রতিদিনে ভগবান কতবার অবতীর্ণ হন? 

উত্তর : শ্রীমদ্‌ ভাগবত অনুযায়ী ভগবানের অবতার অসংখ্য । তবে 
প্রতি কল্প বা ব্রন্মার এক দিনে (১ কল্প ₹ এক হাজার চতুরুগ) ভগবান 
লীলা অবতার হিসাবে ১০ বার অবতীর্ণ হন। এদেরকে দশ অবতার 
বলা হয়। তার মধ্যে যে কোন সময়ে যে কোন প্রয়োজনে ভগবানের 
জড়জগতে অবতরণের সংবাদ বিভিন্ন শাস্ত্রে উল্লেখ পাওয়া যায়। 
ভগবান যখন মর্ত্যে অবতীর্ণ হন তখন প্রায়ই মনুষ্য, পশু, খাষি, দেবতা 
এবং জলচর আকৃতিতে লোকচক্ষে প্রকটিত হন। 

প্রশ্ন : ১২৯৭ ॥ যখন অবতীর্ণ হন তখন নাকি ভগবানের ৩২টি 
লক্ষণ পরিলক্ষিত হয় । এসব লক্ষণ কি কি? 

উত্তর : ভগবান অবতীর্ণ হলে যে ৩২টি লক্ষণ তীর মধ্যে দেখা 
যায় সেগুলো হল নিমরূপ : 
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১. পঞ্চদীর্ঘ লক্ষণ : নাসা (নাক), ভূজ (বাহু), হনু, নেত্র, এবং 
জানু । এসব অঙ্গ দীর্ঘ থাকে । 

২. পঞ্চ সুন্্স লক্ষণ : কেশ, আঙ্গুল, ত্বক, রোম (লোম), দত্ত 
(দোত) । এসব অঙ্গ সুক্ষ হয়। রা 

০ অজ -১০০১০ ০ পু ঁ 
জিহবা, তালু এবং নখ । এসব অঙ্গ লাল হয়। 

৪. ষড় উন্নত লক্ষণ : বক্ষ স্থল বেক), স্বন্দ কীধ), নখ, নাসিকা 
(নাক), কটিদেশ (কোমর) এবং মুখ । এসব অঙগ প্রশস্ত এবং উচ্চ হয়। 

€. ব্রিউন্ব লক্ষণ : গ্রীবা (গলা), চিবুক (নীচের ঠোঁট) এবং 
মেহন 

৬ পতল £ নিতম্ব, জঘন (উরু) ললাট (কপাল)। 

৭. ব্রি-গণভীর লক্ষণ : বুদ্ধি, স্বর, নাভি । এসব গভীর হয় । 

উদাহরণস্বরূপ বলা যায় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখন এই ধরাধামে 
আবির্ভূত হন তখন তার মধ্যে উপরোক্ত ৩২টি লক্ষণ দেখা গিয়েছিল । 
তার মাতামহ শ্রীল নীলাম্বর চক্রবর্তী বলেছিলেন_ 

বত্রিশ লক্ষণ-__মহাপুরুষ-ভূষণ | 
এই শিশু-_অঙ্গে দেখি সেই সব লক্ষণ । 
3 (চৈ. চ. ১/১৪/১২) 

প্রশ্ন £ ১২৯৮ ॥ মন্দির-মঠে কেবল অর্থদানেই ভগবৎ দর্শন 
অথবা ভগবৎ অনুভব হয় কি? 

উত্তর : বর্তমানকালে অনেক ধর্মগুরুদের কৃপায় দানই ভক্তির 
নামান্তর হয়েছে । অর্থাৎ যে যত বেশী দান করতে পারে তাকে তত বড় 
তালে আখ্যারিত করার প্রবণতা সমাজে পরিলক্ষিত হচ্ছে । নাম 
সংকীর্তন, শ্রবণ-কীর্তন, নববিধা ভক্তি সবই অনেকটা গৌন পর্যায়ে 
এসে দাড়িয়েছে শ্রীমদ্‌ ভগবদ্‌ গীতায় ভগবান অজুনকে বলেছেন : 
তুমি আমার যে রূপ দর্শন করলে তা বেদ অধ্যয়ন, তপস্যা, দান অথবা 
পুজার দ্বারা দেখা যায় না। কেবলমাত্র অনন্য ভক্তির ছ্ারাই স্বরূপতঃ 
আমাকে জানতে, দর্শন করতে এবং আমাতে প্রবিষ্ট হতে পারা যায় । 
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তবে আসক্তি ও ফল কামনা ত্যাগ করে যজ্ঞ, দান, তপস্যা ইত্যাদি করা 
যায়। কারণ এসব মানুষের চিত্তশুদ্ধি করতে পারে । তবে ভক্তিযোগই 
ভগবানকে পাওয়ার পরম উপায় । 

প্রশ্ন : ১২৯৯ ॥ আজকাল দেখা যায় ধর্মপ্রচারকদের মধ্যে কলহ 
এবং অর্তদন্ধু। তাহলে আর ধর্মের প্রয়োজন কি? 

উত্তর £ টলস্টয় একসময় বলেছিলেন “ডিনামাইটের সাহায্যে 
চার্চগুলি উড়িয়ে দাও । তা না হলে সমাজে শাস্তি প্রতিষ্ঠা হবে না।” 
আগের রাশিয়ার মত এখনও কিছু কিছু দেশে সরকার কঠোরভাবে 
ধর্মীয় চেতনার বিরোধী । তাদের ধারণা ধর্ম সমাজ ব্যবস্থাকে কলুষিত 
করে। এই ধারণার কিছু সত্যতা আজকালকার অনেক ধর্মচারীদের 
ব্যবহারিক জীবনে অবশ্য প্রতিফলন দেখা যায় । কিন্তু তার অর্থ এই নয় 
যে ধর্মকে বাদ দিতে হবে । তথাকথিত ধর্মযাজকরা যথার্থভাবে ধর্ম 
যাজন করছে না বলে কি ধর্ম পরিত্যক্ত হবে? চোখে ছানি পড়লে কি 
সমস্ত চোখটাই উপড়ে ফেলে দিতে হবে? ইতিহাসে ধর্মের 
অপব্যবহারের সংবাদ অনেক আছে। কিন্তু ধর্মকে যারা অপব্যবহার 
করেন তারা তা করেন ভগবান সম্পর্কে, ধর্ম সম্পর্কে তাদের স্বচ্ছ 
ধারণার অভাবে । ভগবান সম্পর্কে, ধর্ম সম্বন্ধে প্রকৃত ধারণা এবং 
প্রয়োগ না থাকলে সমাজের অকল্যাণ হবেই । 

প্রশ্ন : ১৩০০ ॥ একাদশীতে পঞ্চ রবিশস্য বর্জনের কথা বলা 
হয়। এই পঞ্চ রবিশস্য কি কি? 

উত্তর : একাদশীতে পঞ্চ রবিশস্যে ব্রহ্ম হত্যা, গো-হত্যাসহ 
বহুধরনের পাপ আশ্রয় করে বলে ভক্তগণ এদিন এইসব বর্জন 
করবেন । পঞ্চ রবিশস্য বলতে বুঝায়_ 
. ধান জাতীয় সকল খাদ্য । 
গমজাতীয় সকল খাদ্য । 
যবের ছাতু, বার্লি ইত্যাদি । 
- ডাল জাতীয় খাদ্য_যেমন মুগ, মসুর, ছোলা, মটর, অড়হর, 
কলাই, খেসারী ইত্যাদি । 


৬ 


০ ৫ £ 
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৫. তৈল জাতীয়__যেমন সরিষার তৈল, তিল তৈল ইত্যাদি । 
উপরোক্ত পঞ্চ রবিশস্যের যে কোন একটি একাদশীতে গ্রহণ 
করলেও ব্রত নষ্ট হবে । 
প্রশ্ন : ১৩০১ ॥ দশমী বিদ্ধা একাদশী বর্জনের কথা শুনি। এই 
দশমী বিদ্ধা একাদশী বলতে কি বুঝায়? 
উত্তর : একে অরুনোদয় বিদ্ধা একাদশীও বলে । সূর্যোদয়ের পূর্বে 
দশমী চারদণ্ড অথবা দুই মুহূর্ত থাকলে এ দিন দশমী বিদ্ধা বলে 
উপবাস ত্যাগ করতে হবে । ১ দণ্ড ₹ ২৪ মিনিট । আর ১ মুহুর্ত - ৪৮ 
মিনিট । কাজেই ৪ দণ্ড ₹ ২ মুহুর্ত ₹ ৯৬ মিনিট ₹ ১ ঘণ্টা ৩৬ মিনিট । 
কাজেই সূর্যোদয়ের ১ ঘণ্টা ৩৬ মিনিট পূর্বে একদশী থাকলে এঁদিন 
দশমী বিদ্ধা একাদশী হবে । 
প্রশ্ন : ১৩০২ ॥ সম্পূর্ণা একাদশী কাকে বলে? 
উত্তর : সাধারণত কোন তিথির সময় সীমা ৬০ দণ্ড অর্থাৎ ২৪ 
ঘণ্টা থাকলে তাকে সম্পূর্ণা তিথি বলা হয় । কিনতু একাদশীর বেলায় এই 
নিয়ম প্রযোজ্য নয় । সূর্যোদয়ের আগে একাদশী দুই মুহূর্ত থাকলেই 
তাকে সম্পূর্ণ একাদশী বলা হয় । 
প্রশ্ন £ ১৩০৩ ॥ একাদশীতে কতটি বিধি পালনের কথা শাস্ত্রে 
বলা হয়েছে? 
উত্তর : বিভিন্ন শাস্ত্রের ভিত্তিতে বলা যায় একাদশীতে চারটি বিধি 
পালনের উপদেশ রয়েছে । 
১. সমর্থপক্ষে দশমীতে একবার মাত্র আহার, একাদশীতে নিরাহার 
এবং দ্বাদশীতে একবার মাত্র আহারের ব্যবস্থা আছে। 
২. যারা দশমী এবং দ্বাদশীতে একবারমাত্র আহার করতে 
অসমর্থ তারা একাদশীতে অনাহারী থাকবেন । 
৩. এতেও অসমর্থ হলে একাদশীতে পঞ্চ রবিশস্য বর্জন করে 
ফল-মুলাদি অনুকল্প গ্রহণের বিধান রয়েছে । 
৪. যারা সমর্থ তারা রাত্রিজাগরণ করে শ্রীহরির মহিমা, যশ 
কীর্তন করবেন । অর্থাৎ হরিবাসর পালন করবেন । 


৫৬০ 


প্রশ্ন : ১৩০৪ ॥ একাদশীতে কোন্‌ কোন্‌ জিনিস ব্রতনাশক 
নয়? 

উত্তর : মহাভারতের উদ্যোগ পর্বে বলা হয়েছে (শ্রী হরি ভক্তি 
বিলাস ১২/৪০) জল, ফল, মূল, দুধ, ঘৃত, ব্রাহ্মণবাক্য, গুরুবাক্য এবং 
ওঁষধ এই আটটি ব্রতনাশক নয় । 

প্রশ্ন : ১৩০৫ ॥ বৈষ্তব ছাড়া অন্যান্যদের জন্যও কি একাদশী 
ব্রত পালন আবশ্যক? 

উত্তর : হ্যা । পদ্মপুরাণে বলা হয়েছে শৈব (শিবের উপাসক), শাক্ত 
(শক্তির-যেমন দুর্গা, কালী ইত্যাদি) সৌর (সূর্যের উপাসক), গাণপত্য 
(গনেশের উপাসক) ইত্যাদি সবার জন্যই একাদশী ব্রত করা অবশ্য 
পালনীয় । - 

আবার ব্রহ্মাচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থী অথবা সন্যাসী ইত্যাদি আশ্রমীর 
জন্যও একাদশী পালনের বিধি রয়েছে । এক কথায় সবধরনের বর্ণ, 
৮০৮০১: ০০১1 একাদশী ব্রত শাস্ত্র অনুযায়ী অবশ্যাই 

। 


প্রশ্ন : ১৩০৬ ॥ একাদশী দিনে অন্ন ভোজন করলে যে পাপ হয় 
তার প্রায়শ্চিত্তের কোন ব্যবস্থা আছে কি? 
উত্তর : শাস্ত্র অনুযায়ী মাতৃঘাতী, পিতৃঘাতী, ভ্রাতৃঘাতী, গুরু 
হত্যাকারী ইত্যাদি সব ধরনের পাপ একাদশীর দিন অন্নে আশ্রয় নেয়। 
তাই একাদশীতে ভোজন করলে এই সকল পাপ গ্রহণ করা হয় । বিভিন্ন 
ধর্মশান্ত্রে বিভিন্ন ধরনের পাপের প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা আছে। কিন্তু 
একাদশীতে অন্নভোজনের পাপ এতবেশী যে সেই পাপের আর কোন 
প্রায়শ্চিত্তের বিধি-বিধান নেই । 
প্রশ্ন £ ১৩০৭ ॥ শ্রীমনূ মহাপ্রভু একদিন শচীদেবীকে 
বলেছিলেন__ 
“প্রভু বলে_-একাদশীতে অন্ন না.খাইবে 
শচী কহে, না খাইব, ভালই কহিলা । 
সেই মতে একাদশী করিতে লাগিলা ॥ 


৫৬১ 


এখন প্রশ্ন হল আগে কি শচীদেবী একাদশী করতেন না? 
মহাপ্রভুর বলার পর থেকেই কি নবদ্বীপে একাদশীব্রত পালন আর্ত 
হয়েছিল? 

উত্তর : শচীদেবী ছিলেন নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ শ্রীনীলাম্বর চক্রবর্তীর 
কন্যা এবং শ্রীল জগন্নাথ মিশ্রের স্ত্রী । কাজেই তার পক্ষে আগে থেকেই 
একাদশী ব্রত না পালনের প্রশ্নই উঠে না। 

আবার শ্রীমন্‌ মহাপ্রভুর সময় যারা ভক্তি পথের অনুসারী ছিলেন 
তীরা অবশ্যই এই ব্রত পালন করতেন-_নিঃসন্দেহে বলা যায় । তবে 
তাদের সংখ্যা কম ছিল। বেশীরভাগ লোকই ছিল শক্তি ধর্মের 
অনুসারী । এজন্য মাকে উপলক্ষ করে শ্রীগৌরহরি সবাইকে একাদশী 
ব্রত পালন এবং এদিন যে অন্ন ভোজন করা কোন ক্রমেই করা উচিত 
নয়-__এই শিক্ষাই দিয়েছিলেন । 

প্রশ্ন *১৩০৮ ॥ যদি দ্বাদশী দিনে কোন বিষ্ণু বিরহের আবির্ভাব 
থাকে তাহলে আমাদের করণীয় কি হবে? এদিন কি পারণ ত্যাগ 
করে উপবাস করতে হবে? 

উত্তর : একাদশী করার পর সময়মত পারণ না করলে ব্রত ভঙ্গ 
হয়ে যায়। অর্থাৎ ব্রতের কোন সুফল পাওয়া যায় না। দ্বাদশীর দিন 
কোন বিষ্ণু বিরহের আবির্ভাব থাকলে এঁদিন এ বিষ্ঞু বিগ্রহের পুজা ও 
অর্চন করে ভোগরাগান্তে পারণের ব্যবস্থা শ্রী হরিভক্তি বিলাস গ্রন্থে দেখা 
যায়। 

প্রশ্ন: ১৩০৯ ॥ অষ্ট মহাদ্বাদশী কি কি? 

উত্তর : অষ্ট মহাদ্বাদশীর নাম হল : উম্মিলনী, বঞ্জুলী, ত্রিস্পৃহা, 
পক্ষবদ্ধিনী, জয়া, বিজয়া, জয়ন্তী এবং পাপনাশিনী ৷ এর মধ্যে প্রথম 
চারটি তিথিযোগে এবং শেষের চারটি নক্ষত্রযোগে সংঘটিত হয় । 

প্রশ্ন : ১৩১০ ॥ বিষ্ণু প্রসাদের মাহাত্ম্য বলা হয়েছে যখনই 
এই প্রসাদ কারও সামনে উপস্থিত হবে তখনই তা গ্রহণ করতে 
হবে । এখন একাদশীর দিন যদি কেউ বিষ্ণু প্রসাদ এনে দেয় 


৫৬২ 


তাহলে কি সেই সময় এ প্রসাদ গ্রহণ করতে হবে? নাকি অন্য কোন 
বিধানের ব্যবস্থা আছে? 

উত্তর : ভগবানের কাছে নিবেদিত প্রসাদ একাদশীর দিনে কারও 
সামনে উপস্থিত হলে সেই প্রসাদকে প্রণাম করে সসম্মানে রেখে দিতে 
হবে । পরদিন পারণের সময় তা গ্রহণ করা উচিত । 

শ্রীমন্‌ মহাপ্রভু একদিন পুরীতে একাদশী দিনে ভক্তগণসহ যখন 
সংকীর্তন করছিলেন সেই সময় গোপীনাথ আচার্য জগন্নাথের সেবক 
সাবর্বভৌমকে নিয়ে গুণ্ডিচা মন্দিরের প্রসাদ নিয়ে এসে মহাপ্রভুর কাছে 
নিবেদন করেন । মহাপ্রভুর আদৈশে তখন উপস্থিত ভক্তগণ দণুবৎ হয়ে 
মহাপ্রসাদের বন্দনা করেন । পরদিন সেই প্রসাদ পারণের সময় সবাই 
গ্রহণ করেছিলেন। শ্রীমন্‌ মহাপ্রভুর উক্তি এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যায়_ 

প্রভু বলে, “ভক্তি-অঙ্গে,  একাদশী-মানভঙ্গে 


তিথি পরদিনে নাহি রয় ॥ 

প্রশ্ন : ১৩১১ ॥ সবসময়ই একাদশীব্রত পালন করেন এমন 
একব্যক্তি যদি কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে অবস্থান 
করেন তবে একাদশী দিন সমাগত হলে তার পক্ষে করণীয় কি? 

উত্তর : বরাহ পুরাণে আছে শরীর অতি অসুস্থ অবস্থায় ব্রত 
উপস্থিত হলে নিজের স্ত্রী, পুত্র, ভাই অথবা বোনকে ছারা একাদশী ব্রত 
করাতে হবে । তাহলে এ ব্যক্তির ব্রতের হানি হবে না । 

প্রশ্ন : ১৩১২ ॥ কত বছর থেকে আরম্ভ করে কত বছর পর্যন্ত 
একাদশী ব্রত করতে হবে? 

উত্তর : এই সম্পর্কে কোন দৃঢ়বদ্ধ নিয়ম নাই । ৫ বছরের শিশু 
এবং ৯০ বছর বা তার অধিক বয়সের লোক যদি সামর্থবান হন তাহলে 
তিনি অবশ্যই একাদশী ব্রত পালন করবেন । তবে কাত্যায়ন স্মৃতিতে 
বলা হয়েছে, মানুষ আট বছর অতিক্রম করলেই একাদশী ব্রত আরম্ত 
করা উচিত এবং ৮০ বছর পর্যস্ত এই ব্রত পালনীয় । 


৫৬৩ 


প্রশ্ন : ১৩১৩ ॥ কারো অশৌচ উপস্থিত হলেও কি একাদশী ব্রত 
সে পালন করতে পারবে? 

উত্তর : অবশ্যই পারবে । বরাহ পুরাণে লিখিত আছে সৃতক 
অশৌচ (ছেলে-মেয়ের জন্ম জনিত অশৌচ) উপস্থিত হলেও মানুষ 
স্লানপূর্বক মন ছারা শ্রীহরিকে প্রণাম করে একাদশীতে ভোজন ত্যাগ 
করবেন । তাহলে এই ব্রত ভঙ্গ হবে না। 

প্রশ্ন £ ১৩১৪ ॥ অনেক সময় দেখি পঞ্জিকাতে যেদিন 
একাদশীর দিন ধরা হয়েছে, ইসকনের বৈষ্ঞব পঞ্জিকায় অন্যদিনের 
কথা আছে। আবার গৌড়ীয় মঠের পঞ্জিকায় যেদিন আছে, 
ইসকনের পঞ্জিকায় অন্যদিনের কথা আছে। এই অবস্থায় করণীয় 
কি? 

উত্তর : শাস্ত্রে বলা হয়েছে (কৃর্ম পুরাণ এবং ব্রহ্মপুরাণ) যে ক্ষেত্রে 
বহু বাক্যের বিরোধ হেতু সন্দেহ জন্মে সেই স্থলে ছ্বাদশীতে উপবাস 
করে ত্রয়োদশীতে পারণ করবেন । 

প্রশ্ন : ১৩১৫ ॥ হরিবাসরে রাত্রি জাগরণের বিধান কোন্‌ শান্তে 
আছে? 

উত্তর : হরিবাসর-_অর্থাৎ একাদশীর দিন রাত্রে ভগবানের গীত, 
বাদ্য এবং নৃত্যাদি করা প্রশস্ত । এতে ভগবান শ্রীত হন। শ্রী হরিভক্তি 
বিলাসের ১৩নং বিলাসের ৬১-৬৭ নং শ্নোকে হরিবাসরে রাত্রি 
জাগরণের বিভিন্ন ফল সম্পর্কে আলোচনা আছে। ক্ষন্দ পুরাণেও এই 
সম্পর্কে আলোচনা আছে। 

প্রশ্ন £ ১৩১৬ ॥ বেদে কি ভগবানের নাম মাহাত্ম্য আছে যা 

আমাদেরকে দিয়েছেন? 

উত্তর : হ্যা আছে। শ্রীজীবপাদ গোস্বামী শ্রী হরি ভক্তিবিলাস 
গ্রন্থের উপর যে সুন্দর টীকা রচনা করেছেন তাতে একাদশ বিলাসের 
২৭৪ এবং ২৭৫ অঙ্কচিহিত অংশদ্বয়ে খক বেদের দুইটি মন্ত্র উল্লেখ 
করে বেদে যে নাম মাহাত্ম্য আছে তার প্রমাণ দিয়েছেন । 

প্রথম মন্ত্রটি দীর্ঘতমা খুষির | 


৫৬৪ 


“ও আস্য জানন্তো নাম চিদ্‌ বিবক্তন মহস্তে বিষ্জো 
সুমতিং ভজামহে । ও তৎ সদিত্যাদি । 
(খ্কবেদ ১/১৫৬/৩)। 
উপরোক্ত মন্ত্রটির বিষয়ে শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামীপাদ যে ব্যাখ্যা দেন 


“হে বিষ্কো! তোমার নাম চিৎস্বরূপ, অতএব স্বপ্রকাশ, সুতরাং এই 
নামের উচ্চারণ-_মাহাত্যাদি সম্যগ্রূপে না জানিয়া, সামান্য কিছুমাত্র 
জানিয়াও যদি আমরা কেবল অক্ষরমাত্র উচ্চারণ করিয়া যাই, তাহারই 
ফলে আমরা তোমা বিষয়িনী বিদ্যা (ভক্তি) লাভ করিতে পারিব। 
যেহেতু ইহা প্রণবব্যপ্রিত বস্তু । সুতরাং স্বতঃসিদ্ধ ।” 

দ্বিতীয় মন্ত্রটি ভূঙ-গোত্রীয় প্রয়োগ খুষির__ 

“ও তত সৎ। ও পদং দেবস্য নমস্য ব্যস্তঃ শ্রবস্যবঃ 

শ্রব আপন্মৃক্তম্‌। নামানি চিদ্‌ দধিরে যজ্ঞিয়ানী 

ভদ্বায়াংতে রণয়স্তঃ সংদৃষ্টৌ ।” (খেকবেদ ৬/১/৪)। 

এর তাৎপর্য হল : “হে পরমপৃজ্য! আপনার পদারবিন্দে আমি 

বারংবার প্রণাম করি; কারণ, এ শ্রীচরণ মাহাত্ম শ্রবণ করিলে ভক্তগণ 
যশ ও মোক্ষের অধিকারী হইতে পারে। অন্য কথা কি, ধাহারা 
শ্রীপাদপদ্ম নির্বাচনের জন্য বাদ-বিসংবাদে প্রবৃত্ত হন এবং পরস্পর 
কীর্তনে উহা অবধারণ করেন, তাহাদের অন্তরে আসক্তির বিকাশ 
ঘটিলে, তাহারা সাক্ষাৎকারের জন্য চৈতন্যস্বরূপ আপনারই নামাশ্রয় 
করিয়া থাকেন ।” 

শ্রীচৈতন্য চরিতামূতে দেখতে পাই শ্রীমন্‌ মহাপ্রভূ বলেছেন-_ 

“দীক্ষা-পুরশ্চর্যাবিধি অপেক্ষা না করে। 
জিহ্বা-স্পর্শে আ-চণ্ডালে সবারে উদ্ধারে ॥” 

_এই উক্তির সাথে বৈদিক ঝুষি দীর্ঘতমা এবং প্রয়োগ খুষির 
উক্তির মিল বিস্ময়কর বৈকি। 
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প্রশ্ন : ১৩১৭ ॥ শ্রুতি এবং স্মৃতিশীস্তের মধ্যে যদি কোন 
বিরোধ পরিলক্ষিত হয় তবে কোন্‌ শাস্ত্র আমরা মেনে নেব? 

উত্তর : স্মৃতি শাস্ত্রের মূল লক্ষ্য হল ভিন্ন ভি্কালে প্রকাশিত ভিন 
ভি শাস্ত্রের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা । এই সমন্বয় বলতে যুক্তিতর্কের 


গ্রহণ করতে হবে। স্মৃতির বিধানসমূহ শ্রুতি অনুসারী হবে । 

প্রশ্ন : ১৩১৮ ॥ তন্তরশান্ত্রাদি কি বেদ সম্মত? 

উত্তর : তন্ত্রশান্ত্র অনেক ক্ষেত্রে বেদকে সমর্থন করেছে, বেদের 
দোহাই দিয়েছে। কিন্তু বেদের স্বতঃসিদ্ধতা স্বীকার করে নাই। তন্ত্রের 
বীরাচার এবং পঞ্চ-মকার সাধনা সহজ-সিদ্ধ নয় | বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই 
সাধকের পতন ঘটায় । অযোগ্য, স্বার্থান্বেষী, স্বল্প শক্তির অধিকারী 
ব্যক্তির হাতে তন্ত্রের পবিত্রতা নষ্ট হয় । সাধারণ মানুষ তন্্রশান্ত্রবিদদের 
হাতে বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই প্রতারিত হয় । 

এক সময় তান্ত্রিকতা সনাতন সমাজে প্রবল হয়ে উঠেছিল । বৈদিক 
ধারা প্রায় নষ্ট হতে বসে । অন্্রশাস্ত্রের বিভিন্ন বিধি-বিধান বেদে স্বীকৃত 
নয়। সেই সময় স্মৃতি শাস্ত্রকারগণ তত্ত্রশান্ত্রের বিভিন্ন দোষক্রুটা, 
সমাজ-জীবনে অপকারিতা, ইত্যাদি অকাট্য যুক্তি ছারা প্রমাণ করে 
বৈদিক ধারাকে রক্ষা করেছিলেন । 

প্রশ্ন : ১৩১৯ ॥ বৌদ্ধ ধর্মমত কি বেদ এবং ঈশ্বর বিরোধী? 

উত্তর : হ্যা। এই ধর্মমতের মূলকথা হল-_মানব জীবনে দুঃখ 
অনিবার্ধ্য  দুঃখকে চিরতরে দূর করার একমাত্র উপায় নির্বানলাভে। 
সুনির্দিষ্ট কিছু শীল আচার-অনুষ্ঠান নিষ্ঠার সাথে পালন করতে পারলে 
নির্বানলাভ হবে । এইজন্য কোন ঈশ্বরের ছারস্থ হওয়ার প্রয়োজন নাই । 

প্রশ্ন : ১৩২০ ॥ জৈনধর্মমত কি বেদ এবং ঈশ্বর বিরোধী? 

উত্তর : জিন কর্তৃক প্রবর্তিত ধর্মমতের নাম হল জৈনধর্মমত | জিন 
শব্দের অর্থ জরী । অর্থাৎ যিনি রাগ, বিদ্বেষ এবং কামকে জয় করতে 
পেরেছেন তিনিই হলেন জিন | জিনকে অর্হৎ বা তীর্থক্করও বলা হয় । 
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জৈনমতে বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা কেউ নেই । অনাদিকাল থেকে বিশ্ব 
আছে এবং অনন্তকাল থাকবে । সমস্ত কর্ম ক্ষয় হলেই জীবাত্মার মুক্তি 
হয়। মোক্ষ বা যুক্তিই হল নির্বান। হিংসা, মৈথুন, অসত্য, বিষয়ে 
আসক্তি, চৌর্য (চুরি করা) ইত্যাদি হল কর্ম বন্ধনের কারণ । এথেকে 
বিরত থাকতে পারলেই নির্বান লাভ করা যাবে । তখন আর জীবকে 
সংসারে ফিরতে হবে না । 

জৈনধর্ম মতের প্রবর্তক হলেন বেদ বিরোধী এক খষভদেব । 
বিখ্যাত তীর্থফকর হলেন বর্ধমান মহাবীর । এই ধর্মমতকে তাই বেদ এবং 
ঈশ্বর বিরোধী বলা যায় । 

প্রশ্ন : ১৩২১ : বাসুদেব সার্বভৌম যিনি উড়িষ্যার রাজা 
প্রতাপরুদ্রের সভাপগ্তিত এবং পরে শ্রীমন্‌ মহাপ্রভুর একান্ত ভক্ত 
হয়েছিলেন তার পূর্ব জীবন সম্পর্কে জানতে চাই । 

উত্তর : বাসুদেবের পিতার নাম ছিল মহেশ্বর বিশারদ । বাসুদেব 
বাল্যকালে লেখাপড়ার প্রতি একেবারেই মনোযোগী ছিলেন না। এই 
দেখে পিতা একদিন তার মাকে বলেছিলেন “এমন পুত্রের মুখে ছাই 
দিতে হয় ।” তার মা স্বামীর আদেশ শুনে খাওয়ার সময় পুত্রের থালার 
পাশে কিছু ছাই রেখে দেন । এই দেখে বাসুদেব আহার ত্যাগ করেন । 
তিনি বাড়ি থেকে বের হয়ে বনে বনে ঘুরতে থাকেন এবং এক সময় 
গঙ্গায় প্রাণ ত্যাগের সংকল্প করেন । তখন গভীর বন থেকে এক ধবনি 
শুনতে পান, “বৎস, আমি এখানে বন মধ্যে পাথররূপে আছি । আমাকে 
পুজা করলে তুমি শ্রুতিধর পণ্ডিত হবে” বাসুদেব বনমধ্যে এক 
বটগাছের গোড়ায় এক দেবীর মূর্তি পান । সেখানে ঘট স্থাপন করে 
দেবীর পূজা করেন । দেবীর বরে তখন থেকেই তিনি মহাপগ্ডিত হন। 
এই দেবী হলেন নবদ্বীপের অধিষ্ঠাত্রী পোড়া মা বা পরমা অথবা পড়ুয়ার 
মা নামে আজও পরিচিত হয়ে আছেন । 

বাসুদেব পরে তখনকার ন্যায় শাস্ত্রের চর্চার প্রধান কেন্দ্র মিথিলায় 
গিয়ে গঙ্গেশ উপাধ্যায়ের বিশাল গ্রন্থ চিন্তামণি কণ্ঠস্থ করে নবদ্বীপে 
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নিয়ে আসেন। এরপর তিনি বিদ্যানগরে ন্যায় শাস্ত্রের টোল স্থাপন 
করেন । সেখানে তৎকালীন সময়ে শত শত ছাত্র এসে ন্যায় শাস্ত্র পড়ার 
সুযোগ লাভ করে । বাসুদেব এবং তীর ছাত্রদের কল্যানেই এক সময় 
নবদ্ধীপ ন্যায় শাস্ত্র পাঠ করার প্রধান কেন্দ্র হয়ে উঠে এবং এই বিষয়ে 
মিথিলার গর্ব খর্ব হয় । 

প্রশ্ন £ ১৩২২ ॥ রঘুনন্দন শিরোমনি যিনি শ্রীরঘুনন্দন স্মার্ত 
ভট্টাচার্য নামে বেশি পরিচিত তীর সম্পর্কে কিছু জানতে চাই। 

উত্তর : নবদ্বীপের রঘুনাথ শিরোমনি ছিলেন বাসুদেব সার্বভৌম 
পণ্ডিতের ছাত্র । তিনি তার কাছে ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। এক চক্ষু 
কানা ছিল-_অর্থাৎ তিনি এক চক্ষুহীন ছিলেন । কিন্তু এই সত্বেও তিনি 
এক সময় তখনকার দিনের ন্যায় শান্ত্রের কেন্দ্র মিথিলায় গিয়েছিলেন । 
এঁ সময় ন্যায়শান্ত্র পড়ানো হলেও এর উপর উপাধি দেয়ার অধিকার 
নবদ্বীপের ছিল না। রঘুনাথ বিদ্যাবলে এ অধিকার নবদ্বীপে নিয়ে 
আসেন। এক সময় তিনি তৎকালীন সময়ের মহাপগ্িত পক্ষধর 
মিশ্রকেও শান্ত্রবিচারে পরাজিত করেছিলেন । 

রঘুনাথ গঙ্গেশ উপাধ্যায় কর্তৃক লিখিত ন্যায়শাস্ত্রের বিরাট গ্রন্থ 
চিন্তামনির উপর চিন্তামনি দীধিতি রচনা করেছিলেন । এই বইয়ের 
উপর ভিত্তি করেই মূলত নবদ্বীপে নব্য-ন্যায়শীস্ত্রের শুভারম্ত হয় । 

হিন্দুজাতির সমাজ জীবনের রীতিনীতি, দশবিধ সংক্কার--সবকিছুই 
স্মৃতি শাস্ত্রের উপর গড়ে উঠেছে। এঁ সময় স্মৃতিশাস্ত্রের ১৯ খানা বই 
ছিল। এসব বইয়ে নানা মুনির নানা মত থাকায় সমাজ জীবনে 
বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় । সমাজ ক্রমশঃই অধঃপতনের দিকে অগ্রসর হয় । 
সেই সময় শ্রী রঘুনন্দন স্মার্ত ভট্টাচার্য সব বিরোধী মতের মধ্যে 
সামঞ্জস্য স্থাপন করে নতুন স্মৃতি শাস্ত্র প্রণয়ন করেন । এরূপ কাজে যে 
ধরনের অসাধারণ বিচার শক্তির আবশ্যকতা ছিল তীর গ্রন্থে এই বিচার 
শক্তির পরিচয় পাওয়া যায় । 


প্রশ্ন £ ১৩২৩ বর্তমানকালের তন্ত্রশান্ত্রে প্রবর্তক কে ছিলেন? 
তিনি কি কৃষ্ণ সম্পর্কে কোন বিরূপ মন্তব্য তার কোন লেখায় তুলে 
ধরেছিলেন? 

উত্তর : শ্রীমন্‌ মহাপ্রভুর সমসাময়িককালে শ্রীধাম নবদ্বীপে 
কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ নামে একজন মহাশক্তিধর পুরুষ ছিলেন। এ 
সময়ে অন্ত্রশান্ত্রের বিশারদগণ তন্ত্রের বিশুদ্ধতা উপলব্ধি করতে না 
পারায় নানা ধরনের নিষ্ঠুর কাজকর্ম এবং মদ্যপান নিয়েই ব্যতিব্যস্ত 
ছিল। তখন এই কৃষ্তানন্দ তন্ত্রশান্ত্রে সারমর্ম অনুসন্ধানে নিজেকে 
নিয়োজিত করেন । গভীরভাবে সব ধরনের তন্ত্রশান্ত্র পড়ে এবং বুঝে 
তিনি তন্ত্রসার নামক একটি গ্রন্থ রচনা করেন । এই গ্রন্থের মাধ্যমে 
তিনি শাক্ত এবং বৈষ্ঞবদের মধ্যে বিবাদ অবসানের চেষ্টা করেন । এই 


নিপুনভাবে আলোচনা করেন । 

কৃষ্ণানন্দের পুত্র ছিলেন হরিনাথ । হরিনাথের পুত্র ছিলেন গোপাল 
ও মধুসূদন । এঁরা তন্্রশাস্ত্রের উপর অনেক বই রচনা করেন । গোপাল 
কর্তৃক লিখিত তন্ত্র দিপীকা একখানা উৎকৃষ্ট বই। 

এই কৃষ্ণানন্দ তার কোন লেখায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সম্পর্কে কোন 
বিরূপ মন্তব্য করেন নাই । তিনি শ্রেষ্ঠ তান্ত্রিক হওয়া সত্ত্বেও তার উপাস্য 


উপরোক্ত কথা থেকেই বুঝা যায় তিনি মূলত কৃষ্ণ ভক্ত ছিলেন । 

প্রশ্ন : ১৩২৪ ॥ মোগল স্ম্রট আকবরও নাকি মহাপ্রভু সম্পর্কে 
শ্রুতিমূলক একটি পদ লিখেছিলেন? যদি হয় তবে সেই পদটি কি ছিল? 

উত্তর : গৌরহরি শুধু সাধারণ মানুষকেই তীর প্রেমশক্তি দিয়ে 
অভিভূত করেন নাই । তৎকালীন আমলের অনেক রাজা-বাদশাহদের 
হৃদয়েও প্রেম ভক্তি অঙ্কুরিত করেছিলেন । মোগল সম্রাট আকবর তীর 
সম্পর্কে যে পদটি রচনা করেছিলেন তা ছিল নিমরূপ-_ 
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জীউ জীউ মেরেমন চে"রা গোরা, 
আপহি নাচত আপন রসে ভোরা । 
খোল করতাল বাজে ঝিকি ঝিকি ঝিকিয়া। 
ভকত আনন্দে নাচে লিকি লিকি লিকিয়া ॥ 
পদ দুই বারি চলু নট নট নটিয়া। 
থির নাহি হৌয়ত আনন্দে মাতুলিয়া ॥ 
এছন পহুকে যাউ বলি হারি। 
শাহ আকবর তেরে প্রেম ভিকারী ॥ 
[ উৎস : ড. মহানাম্ব্রত ব্রহ্মচারী, শ্রীগৌরসন্দর্ভ, পৃষ্ঠা ১৫ ] 
প্রশ্ন : ১৩২৫ ॥ দর্শনশান্ত্র, নীতিশান্ত্র এবং ভক্তিশীস্ত্-এই 
তিনটি বিষয় একত্রে একই মন্ত্রে আছে_এরূপ কোন মন্ত্রকি 
সনাতন ধর্মে আছে? থাকলে উল্লেখ করবেন । 
উত্তর : উপরোক্ত তিনটি বিষয় সনাতন ধর্মের বেশকিছু মন্ত্রে 
দেখতে পাওয়া যায় । তবে এই মুহূর্তে একটি মন্ত্রের কথা মনে পড়ছে। 
ঈশৌপনিষদ নামে আমাদের ধর্মে একটি উপনিষদ আছে । এঁর 
প্রথম মন্ত্র হল-- 
ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যকিঞ্চ জগত্যাৎ জগৎ। 
তেন ত্যক্তেন ভুজীথা মা গৃধঃ কস্যচিদ্ধনম্‌ ॥ 
উপরোক্ত মন্ত্রেই দর্শনশান্ত্র, নীতিশান্ত্র, এবং ভক্তিশান্ত্রের কথা 
একযোগে রয়েছে । সমস্তজগৎ ব্যাপী ঈশ্বর আছেন_-এই হল দর্শন 
শাস্ত্রের মূলতত্্ব। পরের ধনে লোভ করবে না_-এই হল নীতিশাস্ত্রে 
সারমর্ম । আর ভোগের আসক্তি ত্যাগ করে ভোগ কর-_-এই হল 
ভক্তিশান্ত্র অনুযায়ী গার্হস্থ্য জীবনের সার কথা । 
প্রশ্ন £ ১৩২৬ ॥ সীতাদেবীর অশৌকবনে কান্না আর 
শ্রীরাধারানীর বৃন্দাবনের কান্নীয় কি কোন পার্থক্য আছে? 
উত্তর : হ্যা আছে । বৈষ্তরব শান্ত্রবেত্তাগণ বলেন, শ্রীরাম ও সীতার 
প্রেম স্বকীয়া ৷ আর শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেম হল পরকীয়া । পরকীয়া রসের 
গভীরতা বেশী | তাই বিরহও বেশী এবং চমৎকার । 


৫৭০ 


ভালবাসার পাত্র দুইটি যদি একে অপরের সুলভ ও সহজে পাওয়া 
যায় তাহলে গ্রীতির রস পুষ্ট এবং পরিপূর্ণ হয় না । দুর্লভ হলেই 
সুন্দরভাবে পরিপুষ্ট হয়। শ্রীসীতা হলেন শ্রীরামচন্দ্রের বিবাহিতা 
্ত্রী_অর্থাৎ স্বকীয়া । তারা একে অন্যকে প্রায় সবসময়ই পেয়েছেন । 
এজন্য তাদের মধ্যেকার শ্রীতিরসের গভীরতা কম । গ্রীতি গাঢ় হয় যখন 
রাবন সীতাদেবীকে হরণ করে । তখন শ্রীরামচন্দ্বের আর্তনাদ ছিল বুক 
ফাটা শ্রী সীতাদেবীর কান্নাও মর্মান্তিক ছিল । যখন রাবন কর্তৃক রাম- 
সীতার প্রণয়ে বাধা সৃষ্টি হয় তখন বিরহ রস সৃষ্টি হয়। আবার 
সীতাদেবীর উদ্ধারের পর এই বিরহরস আর রইল না-অর্থাৎ 
বিরহরসের মধুরিমা আর থাকলো না । রসের আস্বাদন তখন উভয়ের 
কাছেই সক্কোচিত হয়ে যায় । 

পক্ষান্তরে রাধাকৃষ্ণের মিলন ছিল অল্প, বিরহ বেশী । মিলনটি ছিল 
সাময়িক, বিরহই ছিল অনেকটা স্বাভাবিক ৷ অনেক চেষ্টা, তপস্যা এবং 
উৎকণ্ঠা পর ক্ষণিক মিলন--তার মধ্যেও আবার বিচ্ছেদের ভয় ছিল । 
পূর্ব-রাগ বিরহ, মান-বিরহ ইত্যাদির পর কিছু সময়ের জন্য তাদের 
মধ্যে মিলন হতো মাত্র । শ্রীরাধার মত দীর্ঘকাল সময় শ্রী সীতাকে বিরহ 
অনুভব করতে হয় নাই) শ্রীরাধা পরকীয়া বলেইতো এমন হয়েছে। 
সীতাদেবীর বিরহ দশমাসের জন্য লঙ্কার অশৌকবনে | সীতাদেবী 
নিশ্চিত ছিলেন শ্রীরামচন্ত্র তাকে উদ্ধার করবেনই । কিন্তু শ্রীরাধার 
বেলায় শ্রীকৃষ্ণের মথুরা গমনের পর এমন কোন নিশ্চয়তা ছিল না। 
এইজন্যই রাধাকৃষ্ের গ্রীতিরসের এত গভীরতা এবং চমৎকারিতা দেখা 
যায়। 

প্রশ্ন : ১৩২৭ | শ্রীবিষ্ণু প্রিয়ার প্রেমতো স্বকীয়া, আর রাধার 
প্রেম পরকীয়া ছিল । তীদের বিরহের মধ্যে কি তুলনা করা যায়? 

উত্তর : নিমোক্তভাবে করা যায় । 

১. শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় আছেন। শ্রীরাধার তার কাছে থাকার অধিকার 
নেই। কারণ শ্রীরাধা কৃষ্ণের বিবাহিতা পড়্ী নন। আবার বিবাহিতা 


৫৭১ 


পত্ী হলেও শ্রীবিষ্ণু প্রিয়ারও নেই । কারণ তার পতি সন্যাসী । পত্বীর 
মুখ দেখা দূরের কথা কোন নারীমুখ দর্শন করাই সন্যাসীর পক্ষে শান্ত 
বিরোধী কাজ। 

২. শ্রীরাধা বৃন্দাবন থেকে কৃষ্জের কাছে ছুটে গেলে সমাজ 
হাসতো | স্ত্রী বিষ্ুপ্রিয়া গৌরের কাছে ছুটে গেলে সমাজ হাসতো না। 
তবে প্রাণের দেবতা নিতান্তই বেদনাতুর হতেন । সমাজকে হাসানো 
যায় । কিন্তু প্রিয়তমের অসহনীয় দুঃখ সহ্য করা যায় না। 

৩. শ্রীরাধার প্রবল দুঃখ এবং বিরহের মধ্যে একবিন্দু হলেও 
শান্তনা ছিল শ্রীকৃষ্ণ বলে গিয়েছেন_আবার আসিব । আর শ্রী বিষ্ণুপ্রিয়া 
ভালভাবেই জানেন প্রাণের প্রিয় গৌরহরি আর ফিরে আসবেন না তাকে 
দেখা দিতে । 

৪. প্রিয় সুখে আছেন, তিনি দ্বারকায় রাজত্ব করছেন--এই চিন্তা 
বিরহ-বেদনাকে কিছুটা হলেও লাঘব করে। শ্রীরাধার এইটুকু ছিল। 
কিন্ত শ্রী বিষ্ণুপ্রিয়ার তাও ছিল না। তিনি গুনতেন শ্রীগৌরহরি সুখে- 
স্বাচ্ছন্দে আহার-নিদ্বা করেন না, বরং কোন কোন সময় কৃষ্ণের বিরহ 
বেদনায় দেয়ালে মুখ ঘসে ক্ষত-বিক্ষত করে ফেলেন । এসব নিদারুন 
সংবাদ বিষ্ছুপ্রিয়ার কানে সময় সময় পৌঁছে । তাতে তার বিরহ আরোও 
বাড়ে । এরপ জ্বালা শ্রীরাধার নাই । 

প্রশ্ন * ১৩২৮ & শ্রীমন্‌ মহাপ্রভুকে মহাবদান্য অবতার বলা হয় 
কেন? 

উত্তর : দান করলেই দাতা হয় না। যেমন স্ত্রী-পুত্র-পরিজনকে 
মূল্যবান বস্তু এবং অলংকার প্রদান করলে স্বামীকে দাতা বলা যায় না। 
এসব তার কর্তব্য মাত্র । আবার পথের ভিক্ষারীদেরকে এক টাকা-দুই 
টাকা দিলেও কোন দাতার বদান্যতা প্রকাশ পায় না । কারণ এই দান 
হলো পুণ্য লাভের উদ্দেশ্যে । কিন্তু অতি মহামূল্যবান কোন সম্পদ যা 
সবার ধরা ছোয়ার বাইরে আছে তা যদি কেউ অকাতরে দান করেন 
তবে তাকে দাতা শিরোমনি অবশ্যই বলা যায় । 
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নদীয়ার ঠাকুর মহাসাধনের ও দূর্লভ যে কৃষ্ণ প্রেমভক্তি রস-তাই 
যত্রতত্র, অকাতরে প্রদান করেছেন । অন্য কোন অবতারে তিনি এমন 
দান করেন নাই । এজন্য তাকে মহাবদান্য অবতার বলা হয় । 

শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী বলেছেন_ 

“ভগবান নরসিংহ রূপে, রাম রূপে বধ করিয়াছেন দৈত্যকুল, 
রাক্ষসকুল, তাহাতে এমন কি হইল? যোগাদি সাধন মার্গের কার্যপথ 
প্রদর্শন করিয়াছেন সিদ্ধ কপিলদেব, তাহাতেই বা কি হইল? ব্রহ্মারূপে 
তিনি সৃষ্টি করেন । বিষ্তুরূপে পালন করেন । আর রুদ্ররূপে সংহার 
করেন-_তাহাতেই বা বিশেষ কি হইল? ভারাক্রান্ত মেদিনীকে উদ্ধার 
করিয়াছিলেন বরাহরূপে--তাহাতেই বা এমন বিশেষ কি হইল? 

এই ঘোর কলিযুগে পরম প্রেমভক্তির মহাদুঃসময়ে তা প্রদর্শন 
করাইয়াছেন যিনি জীব-জগৎকে সেই সৎ-চিং-আনন্দ-ঘন শ্রী গৌরহরির 
দানের তুলনা কোথায়? সেই সর্বসুখ নদীরা বিহারীর চরণে প্রণত হই। 
তাহারই জয়গান করি ।” 

প্রশ্ন : ১৩২৯ ॥ আজকাল দেখি ভগবানের কীর্তনের পাশাপাশি 
বিছু ভব সারির “গদি পালার 

? 


উত্তর : কীর্তনের একটি প্রধান অঙ্গ হল নৃত্য । স্বয়ং শ্রী গৌরহরি 
নবদ্বীপে থাকাকালীন সময়ে শ্রীচন্দ্রশেখরের বাস ভবনে রুক্সিনী বেশে 
(রুক্সিনীর মতো পোশাক পরিধান করে) এবং আবেশে সকল 
ভক্তবৃন্দের জন্য আনন্দদানকারী ছন্দোময় মধুর নৃত্য করেছিলেন । নৃত্য 
এবং গীতসহ সংকীর্তন সামান্য চারুকলা মাত্র নয়। একে একটি 
অন্যতম সর্বোৎকৃষ্ট মাধুর্যমগ্তিত ভজনপন্থা বলা যায় । 

প্রশ্ন : ১৩৩০ ॥ শ্রী গৌরহরিকে সংকীর্তনের উদ্গাতা বলা হয় । 
কিন্তু এই সংকীর্তন বস্তুটি কি? 

উত্তর : শ্রীল রূপগোস্বামীপাদ বলেছেন, “নামগ্ুণলীলাদীনামুচ্চৈ 
ভাষা তু কীর্তন ।”__অর্থাৎ নাম-গুণ-লীলা উচ্চস্বরে উচ্চারণই হল 
কীর্তন। শ্রীকৃষ্ণের নাম-গুণ ও লীলা আস্বাদনই কীর্তনের লক্ষ্য । শ্রীল 
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শ্রীজীব গোস্বামী “ওষ্ঠম্পন্দন মাত্রেন কীর্তনময়”-এই কথা বলে তাল- 
মান-লয়ের নিরপেক্ষতা প্রকাশ করেছেন । এমনকি যেনতেন প্রকারে 
উচ্চ স্বরে ভগবানের নাম-গুণের কথা বললেও তাকে সংকীর্তন বলা 
যায়। 

কীর্তন প্রধানত বৈষ্কবীয় ভজনের একটি উৎকৃষ্ট অঙ্গ । শ্রীল শ্রীজীব 
গোস্বামী তার ভক্তিসন্দর্ভ গ্রন্থে শ্রবন-কীর্তন-স্মরণের একটি ক্রম 
নির্দেশ করেছেন । সর্বপ্রথমে শ্রীনাম ৷ আবার নামেরই বার বার উচ্চস্বরে 
উচ্চারণ হল সংকীর্তন । 

প্রশ্ন * ১৩৩১ ॥ বৈষ্ণব ধর্মে কীর্তনের কোন্‌ কোন্‌ ধারা 
রয়েছে? ৃ 

উত্তর : শ্রীমন্‌ মহাপ্রভু কীর্তনকে অভূতপূর্ব ভজন পন্থায় রূপান্তর 
করে সমগ্র জগতে এর তরঙ্গ তুলেন । তীর প্রিয় পার্ষদগণ এর 
অতুলনীয় প্রচারক। স্বরূপ দামোদর এবং রায় রামানন্দের যুগল কণ্ঠে 
ভজন এই পথের বীজপত্তন ৷ সময় ব্যবধানে এই কীর্তন বিস্তার লাভ 
করে এবং শ্রীল শ্রীনিবাস আচার্য, শ্রীল নরোত্তমদাস ঠাকুর এবং শ্রীল 
শ্যামানন্দ প্রভু এর মাহাত্ম বিভিন্ন স্থানে তুলে ধরেন । 

আচার্য প্রভু মনোহরশাহী, ঠাকুর মহাশয় গড়ানহাটা এবং শ্যামানন্দ 
প্রভু রেনেটী ধারায় কীর্তনের প্রবর্তক । আবার শ্রী বংশীবদন প্রভু 
মন্দারিনী ধারা এবং কবীন্দ্রগোকুলানন্দ ঝাড়খণ্তী পদ্ধতি চালু করেন। 

প্রশ্ন : ১৩৩২ ॥ সনাতন ধর্মে তিনটি প্রস্থান- শ্রুতি প্রস্থান, 
স্মৃতি প্রস্থান এবং ন্যায় প্রস্থানের কথা শুনা যায়। এগুলো কি কি 
বিষয় নির্দেশ করে? 

উত্তর : শ্রুতি এবং স্মৃতি হল দুইটি পৃথক প্রস্থান । ন্যায় প্রস্থান 
উভয়ের মধ্যে বিজড়িত । শ্রুতি প্রস্থান হল বেদ-উপনিষদের খাষি দৃষ্ট 
পথ । এখানে অহং ব্রহ্ষাস্মি, তত্বমসি, অয়মাত্রা ব্রহ্ম-_-এই সকল বাক্য 
ধ্যানের মাধ্যমে পরব্রক্মের সাথে জীবাত্মার সর্বতোভাবে একাত্ম হওয়ার 
অনুভূতির কথা বলা হয় । আবার ভগবান সবিশেষ রূপও ধারণ করতে 
পারেন--এই প্রকার মহাবাক্যও শ্রুতি প্রস্থানের মধ্যে রয়েছে। স্মৃতি 
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প্রস্থান বলতে মহাভারত এবং এর অর্ভগত শ্রীমদ্‌ ভগবদ্‌ গীতা বুঝায় । 
স্মৃতি প্রস্থান শ্র্তানুগত মহামুনি সন্মত পথ । যেমন গীতায় কর্ম-জ্ঞান 
এবং ভক্তিপথের অপূর্ব সমন্বয় । স্মৃতি প্রস্থান এইরূপ সমস্বয়ের পথ 
নির্দেশ করে। যেমন নিষ্কাম কর্মপথে শুদ্ধচিত্তে জ্ঞানের উদয়, জ্ঞানের 
পরিপন্ধ অবস্থায় ভক্তি লাভ । আবার শুদ্ধা-ভক্তি লাভে পুরুষোত্তমের 
সেবা সৌভাগ্য লাভ-স্মৃতিপ্রস্থান এই কথাই তুলে ধরে । 

ন্যায় প্রস্থান হল ব্রহ্মসূত্র অথবা বেদাস্তের পথ । বেদান্তের কোন 
পৃথক মত নাই। শ্রুতি এবং স্মৃতির মত ও পথকেই যুক্তি বিচারসহ 
সিদ্ধান্তরূপে প্রতিষ্ঠিত করাই ন্যায় প্রস্থানের লক্ষ্য । 

প্রশ্ন : ১৩৩৩ ॥ সনাতন ধর্মে শ্রুতি, স্মৃতি এবং ন্যায়_-এই 
তিনটি প্রস্থানের কথা উল্লেখ. আছে। প্রশ্ন হল এখানে প্রস্থান বলতে 
কি বুঝায়? 

উত্তর : সাধারণ কথায় প্রস্থান বলতে চলে যাওয়া বা গমন করা 
বুঝায় । এখানে প্রস্থান শব্দের বিশেষ অর্থে গমনের ও পৎপ্রান্তে 
কোনকিছু পাওয়ার সংবাদ বুঝায় । এক কথায় প্রস্থান পরম-আরাধ্য 
বস্ত_অর্থাৎ পরমেশ্বর ভগবানের কাছে পৌঁছানোর সুনির্দিষ্ট সরণী বা 
পথ নির্দেশ করে । 

প্রশ্ন : ১৩৩৪ ॥ ভগবানের নাম তার চেয়েও বড় বলা হয়। 
কিন্তু কিভাবে? 

উত্তর : নাম এবং নামী অভিন্ন । নাম, নামী থেকেও বড় এমন কথা 
শাস্ত্রে বলা হয়েছে । কারণ নাম নামীকে নামাইয়া আনেন 
হৃদয়ে । যেখানে নাম, সেখানেই নামী (ভগবান) যাইতে বাধ্য হন। এই 
বিবেচনায় নামী (ভগবান) থেকে নাম (েগবানের নাম) বড়, একথা 
বলাযায়। 

প্রশ্ন : ১৩৩৫ & শ্রীরাধা এবং শ্রীচন্দ্রাবলীতো শ্রীকৃষ্ণের দুইজন 
প্রেয়সী । এদের মধ্যে কি তুলনা করা সম্ভব? 

উত্তর : ব্রজে শ্রীরাধার সমান কৃষ্ণের আর কোন সখী নেই । তবে 
চন্দ্রাবলী সথী শ্রীরাধার প্রায় সমান । এঁদের মধ্যে নিমোক্তভাবে তুলনা 
করাযায়। 


(6) সব গোপীদের থেকে রাধা ও চন্দ্রাবলী অধিকা | তবে রাধা 
হলেন সর্বথা অধিকা । 

(7) শ্রীরাধা হলেন বামা নায়িকা, চন্দ্রাবলী দক্ষিণা নায়িকা। 
দক্ষিণা নায়িকা সবসময়ই প্রাণকান্তকে (কৃষ্ণকে) চায় । কিন্তু 
প্রাণকাস্ত চায় সবসময় বামা নায়িকাকে । 

(0) রাধার মদীয়তাময়ভাব । আর চন্দ্রাবলীর তদীয়তাময় ভাব । 
অর্থাৎ চন্দ্রাবলী ভাবেন আমি কৃষ্ণের এবং আমার মত 
আরও লক্ষ লক্ষ গোপী আছেন কৃষ্জ্রের | তাই কৃষ্ণকে পেয়ে 


আমি কৃতার্থ। আর মদীয়তাময়ভাবে রাধা মনে 


করেন__কৃষ্ণ আমারই, আর কারো নন । 

(৬) কৃষ্ণকে না পেলে রাধা মানবতী হন। আবার কৃষ্ণকে না 
পেলে চন্দ্রাবলী নিজেকে অকৃতার্থ মনে করেন । রাধার মত 
মান করার অধিকার তীর নেই । 

(৬ শ্রীকৃষ্ণের বামদিকে থাকেন বামা নায়িকা রোধা) আর 
ডানদিকে থাকেন দক্ষিণা নায়িকা (চন্দ্রাবলী)। চন্দ্রাবলী 
দক্ষিণদিকে থেকে কৃষ্ণের সেবা করেন। আর রাধা 
বামদিকে থেকেও কৃষ্ণের দিকেই চেয়ে থাকেন । রাধার এই 
বাম্য ভাবহেতু শ্যাম সুন্দর কৃষ্ণ বেশী আনন্দ লাভ করেন । 

(৬) শ্রীরাধা-কৃষ্ণের লীলায় দুইটি পক্ষ-সপক্ষ এবং বিপক্ষ । 
শ্রীরাধা স্বপক্ষ এবং চন্দ্রাবলী বিপক্ষ । 

প্রশ্ন : ১৩৩৬ ॥ শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দারন থেকে মথুরায় যখন গমন 

করেন তখন কি তীর বিরহে শ্রীরাধার মতো চন্দ্রাবলী কীদেন নাই? 
তার বিরহ কি শ্রীরাধার মতোই ছিল? 

উত্তর : শ্রীকৃষ্ণ যখন বৃন্দাবন থেকে মথুরায় চলে যান তখন 

অন্যান্য গোপীদের মতো চন্দ্রাবলীও বিরহ কাতর হয়ে পড়েন । তবে 
শ্রীকৃষ্ণের জন্য চন্দ্রাবলীর যে আর্তি বা বিরহ সেই বিরহ থেকে শ্রীরাধার 
বিরহ বহুগুণ অধিক ছিল । 


শ্রীকৃষ্ণ বিরহে চন্দ্রাবলী কীদেন । কিন্ত শ্রীরাধারানী কীদতে কীদতে 
ঘনঘন মুষ্ছা যান এবং মৃত্যুর সমতুল্য অবস্থায় উপনীত হন । এই অবস্থা 
চন্দ্রাবলীর মধ্যে দেখা যায় না। 

প্রশ্ন : ১৩৩৭ ॥ শ্রীমনূ মহাপ্রভুর অপ্রকটের পর সর্বপ্রথম 
সাড়ম্বরে তার আবির্ভাব উৎসব কোথায় কত সালে কোন্দিন 
পালিত হয়েছিল? 

উত্তর : মহাপ্রভুর অপ্রকটের পর প্রায় অর্ধশতাব্দী পরে ১৫০৪ 
শকাব্দ, ৯৮৯ বঙ্গাব্দ, ৩০শে ফাল্গুন পূর্ণিমা তিথিতে শ্রীনিবাস আচার্য, 
শ্রীল নরোত্তমদাস ঠাকুর এবং শ্রীল শ্যামনন্দ প্রভুর উদ্যোগে তৎকালীন 
রাজশাহী জেলার খেতুরে সাড়ম্বরে তীর প্রথম জন্মোৎসব পালিত 
হয়েছিল। এই উৎসবের সম্পূর্ণ ব্যয় বহন করেছিলেন নরোত্তমদাস 
ঠাকুরের পিতা রাজা কৃষ্জানন্দ দত্ত । এই উৎসবের নাম ছিল খেতুরের 
মহোৎসব । " 
প্রশ্ন : ১৩৩৮ ॥ শ্রীচৈতন্য ভাগবত গ্রন্থের রচয়িতা শ্রীবৃন্দাবন 
দাস সম্পর্কে জানতে চাই। 

উত্তর :. অতি সংক্ষেপে বলা হল : কবি কর্ণপুর লিখিত গৌর 
গনোদ্দেশ দিপীকা গ্রন্থ অনুযায়ী শ্রীবৃন্দাবনদাস পূর্ব লীলায় বেদব্যাস 
ছিলেন । পিতার নাম__বৈকুষ্ঠনাথ বিপ্র। মাতার নাম-_নারায়নীদেবী | 
নারায়নী ছিলেন শ্রীবাস পণ্তিতের (পঞ্চ তত্র শ্রীবাস পণ্ডিত) বড় ভাই 
নলীন পণ্ডিতের কন্যা । শ্রীপাট-_বর্ধমান জেলার দেনুড় গ্রামে । বৃন্দাবন 
দাস ৫ বছর বয়সে মার সঙ্গে আমগাছি গ্রামে থাকতেন । কিন্তু তার 
জন্মভূমি__বর্তমান উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার হালিশহর । 

প্রশ্ন : ১৩৩৯ ॥ শ্রীল নরোত্রম দাস সম্পর্কে কিছু জানতে চাই। 

উত্তর : অতি সংক্ষেপে উত্তর দেয়া হল। 

€) পিতা_কৃষ্ঠানন্দ দত্ত, রাজশাহী জেলার খেতুর পরগনার 

জমিদার ছিলেন । 
(8) মাতা-_দেবী নারায়নী | 
(7) জন্ম_মাঘ মাসের পূর্ণিমা তিথিতে । 
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(৯) গৃহত্যাগ ও দীক্ষা_কার্তিক মাসের পূর্ণিমা তিথিতে । 
ব্রজবাস করে দীর্ঘদীন শ্রীল লোকনাথ গোস্বামীর সেবা করায় 
তীর কাছ থেকে দীক্ষা লাভ। শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামীর কাছ 
থেকে শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করেন । এছাড়া পদ্মানদীতে মহাপ্রভুর 
গচ্ছিত প্রেম লাভ করেছিলেন । 

(৬. অবদান-_ভাষায় বর্ণনা করা সম্ভব নয় । শুধু বলা যায় মাতৃভাষায় 
বিভিন্ন প্রেমভক্তিমূলক গ্রন্থ রচনা করায় বৈষ্ঞব ধর্মের কীর্তি, 
মহিমা এবং যশঃ দেশবিদেশে প্রচার লাভ করেছে। 

প্রশ্ন £ ১৩৪০ ॥ শ্রীল শ্রীনিবাস আচার্য প্রভু সম্পর্কে কিছু 


উত্তর : অতি সংক্ষেপে উত্তর দেয়া হল। 

0) পিতা- শ্রীচৈতন্য দাস। 

€) জন্ম ও জন্স্থান_চাকুন্দী গ্রাম, নদীয়া জেলা । বৈশাখ 
মাসের পূর্ণিমা তিথিতে ১৪৪১ শকাব্দে জন্মগ্রহণ করেন । 

(7) শিষ্য-শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামীর শিষ্য । আবার শ্রীল 
শ্রীজীব গোস্বামীর ছাত্র ছিলেন । 

(৬) প্রচার_সমগ্র রাঢদেশ এবং বারেন্দ্রভূমি অঞ্চলে প্রেমধর্ম 
প্রচার করেন। 

(9 পুক্র-কন্যাগণ--আচার্ষের তিনজন পুত্র এবং তিন কন্যা 
ছিলেন । কন্যাদের মধ্যে হেমলতা ঠাকুরানী প্রেমধর্ম প্রচারে 
অগ্রণী ছিলেন । £ 

(এ) শিষ্য_-অনেক শিষ্য থাকলেও বিখ্যাত ছিলেন বনবিষ্ণুপুরের 
রাজা বীর হাম্বির এবং শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ । 

প্রশ্ন : ১৩৪১ ॥ শ্যামানন্দ প্রভু সম্পর্কে কিছু জানতে চাই। 

উত্তর : সংক্ষেপে উত্তর দেয়া হলো । 

€) উৎকল-_অর্থাৎ উড়িষ্যার দণ্ডেশ্বর গ্রামে জন্ম--১৪৫৬ শকাব্দে। 

(7) পিতার নাম-শ্রীকৃষ্ণ মঙ্গল এবং মায়ের নাম দুরিকা । সদ্‌ 
গোপ বংশ । খুব দরিদ্র গৃহে জন্ম হয় । মা তাকে দুঃখী নামে 
ডাকতেন । অন্যেরা দুঃখী কৃষ্ণ দাস বলতেন । 
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(0) গদাধর প্রভুর ভাইয়ের ছেলে হৃদয়চৈতন্য প্রভুর শিষ্য 
ছিলেন। একসময় অশ্িকা কালনায় শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিতের 
শ্রী নিতাই গৌরের সেবাইত ছিলেন। পরে একসময় 

চলে যান। 

(১) সেখানে তিনি শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামীর ছাত্র ছিলেন এবং তীর 
আদেশে নিভৃত নিকুপগ্জ ঝাড়ু দিতেন । সেখানে এক সময় 
শ্রীরাধারানীর পায়ের নূপুর পান। রাধারানীকে এ নূপুর 
ফেরত দেওয়ার সময় শ্রীরাধারানী উহা দ্বারা দুঃখী 
কৃষ্ণদাসের কপালে একটি দাগ দিয়ে দেন । তিনি এ দাগে 
তিলক রচনা করতেন । নর 

(৬ শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী তীকে শ্যামানন্দ নাম দেন । একসময় 
গুরু হৃদয়চৈতন্য শিষ্য শ্যামানন্দকে তার তিলক ত্যাগের 
জন্য তিরস্কার করেন । শ্যামানন্দ গুরুকে বলেন এই তিলক 
মুছে আপনার তিলক দিয়ে দেন। কিন্তু শত চেষ্টা করেও 
গুরু সেই তিলক মুছতে অক্ষম হন। সব কাহিনী শুনে 
অবশেষে হৃদয়চৈতন্য শিষ্যের ভাগ্যে নিজেকে গৌরবাস্থিত 
মনে করেন। 

প্রশ্ন : ১৩৪২ ॥ ভক্তিরত্বাকর গ্রন্থের লেখক শ্রীনরহরি সরকার 


ঠাকুর কে ছিলেন? 


উত্তর : অতি সংক্ষেপে উত্তর দেয়া হল : জন্স্থান শ্রীখণ্ড। তার 


পিতার নাম নারায়নদেব, মাতার নাম গৌরী দেবী । বৈদ্য বংশ । তিনি 
মহাপ্রভুর অতি প্রিয়জন ছিলেন । তিনি ব্রজনীলার মধুমতী সথী ছিলেন । 


প্রশ্ন : ১৩৪৩ ॥ শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদ-যিনি মহাপ্রভুর পরম 


গুরুদেব ছিলেন তীর জন্মস্থান কোথায় ছিল? 


উত্তর : শ্রীল মাধবেন্ত্র পুরীপাদ ছিলেন শ্রীচৈতন্যের প্রেমধর্মের 


আদি পুরোধা । বর্তমান বাংলাদেশের সিলেট জেলার তৎকালীন লাউর 
রাজ্যের অন্তর্গত পূর্ণিপাঠ নামক স্থানে তিনি আবির্ভূত হয়েছিলেন । 
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প্রশ্ন : ১৩৪৪ ॥ পঞ্চতত্্ের শ্রী অদ্বৈত আচার্য কোথায় আবির্ভূত 
হয়েছিলেন? তার আদিনাম কি ছিল? তার মার নাম কি ছিল? 

উত্তর : মিথিলার লাউর নামক নগরে বেশ কিছু নিষ্ঠাবান বৈদিক 
ব্রাহ্ণণ বাস করতেন। কোন কারণে একসময় তারা দেশ ছেড়ে 
তথকালীন শ্রীহট্টে (বর্তমানকালের সিলেট) এসে বসবাস আরম্ভ করেন। 
নিজেদের বসতির নাম তীরা রাখেন লাউর । সেখানকার রাজা ছিলেন 
দিব্য সিংহ । এই রাজার মন্ত্রী ছিলেন কুবের পণ্ডিত । তারই ছেলে হলেন 


শ্রী অদ্বৈত আচার্য । তীর প্রথম নাম কমলাক্ষ বেদ পঞ্চানন । তিনি ' 


লাউরের রাজধানী (বর্তমানকালের সুনামগঞ্জ জেলা) নব গ্রামে আবির্ভূত 
হন । তার মার নাম নাভাদেবী । 

প্রশ্ন : ১৩৪৫ ॥ পঞ্চতত্বের শ্রীবাস পগ্তিতের আদিনিবাস 
কোথায় ছিল? তাঁর কতজন ভাই ছিল? পিতার নাম কি ছিল? 


ভাই-_নলিনী, শ্রীবাস, শ্রীরাম, শ্রীপতি এবং শ্রীনিধি। এঁদের পিতার 
নাম জলধর পণ্ডিত । 

প্রশ্ন : ১৩৪৬ ॥ অদ্বৈত আচার্ষের নামতো একসময় কমলাক্ষ 
ছিল। তার নাম কিভাবে অদ্বৈত আচার্য হয়? তিনি কার শিষ্য 
ছিলেন? 

উত্তর : শ্রীল কৃষ্তদাস কবিরাজ গোস্বামী বলেছেন, কমলাক্ষের নাম 
অদ্বৈত আচার্য. হওয়ার কারণ-_তিনি শ্রীহরির সাথে অভিন্ন হওয়ায় 
অদ্বৈত এবং ভক্তি ধর্মের প্রচারক বলে আচার্য । 

অছৈত আচার্য শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরী গোস্বামীর শিষ্য ছিলেন । . 

প্রশ্ন £ ১৩৪৭ ॥ অদ্বৈত আচার্য কিভাবে মহাপ্রভুকে এই 
পৃথিবীতে নিয়ে আসেন? 

উত্তর : যৌবনকালে শ্রী অদ্বৈত প্রভু শাস্তিপুরে এসে. বসাবস করতে 
আরম্ভ করেন। শাস্তিপুরের কাছে বাবলা নামক এক গ্রামে তিনি 
অধিকাংশ সময় থাকতেন। তার পৃজিত বিগ্রহের নাম ছিল মদন 
গোপাল | তিনি মদন গোপালকে প্রতিদিন তুলসী, চন্দন এবং গঙ্গা জল 


৫৮০ 


দ্বারা পূজা করতেন । তীর কাছে কাতরভাবে প্রার্থনা করতেন এবং 
বলতেন দুর্দশাগ্রস্থ জীবের উদ্ধারের জন্য তোমাকে ধরাধামে আসতেই 
হবে । তিনি তার দুই সঙ্গী গঙ্গাদাস ও শুক্লাম্বরকে একদিন হুঙ্কার করে 


তবে সে অদ্বৈত নাম কৃষ্ণের কিন্কর ॥ 
অদ্বৈত প্রভুর উপরোক্ত প্রতিজ্ঞা পূরণ করার জন্য মহাপ্রভু এই 
পৃথিবীতে আসেন । তিনি নিজ মুখেই বলেছেন_ 
নিদ্িত আছিনু মুই ক্ষীরোদ সাগরে । 
জাগাইয়া আনিল মোরে নাড়ার হুক্কারে ॥ 
প্রশ্ন : ১৩৪৮ ॥ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে কৌরবপক্ষে এগার এবং 
পা সাদর 

? 

উত্তর : এক অক্ষৌহিনী সৈন্যের হিসাব হল নিমরূপ : 

১. হস্তী/হাতি-২১,৮৭০, ২. রথ--২১,৮৭০, ৩, ঘোড়া 
৬৫,৬১০, ৪. পদাতিক সৈন্য-_-১০৯,৩৫০ সকলে মিলে ২১৮৭০০ 
সৈন্য ৷ কিভাবে এই সৈন্য দল গঠন হয় তার হিসাব হল : ১ হাতি + ১ 
রথ + ৩ ঘোড়া + ৫ পদাতিক সৈন্য ₹ ১ পত্তি। ৩ পত্তি ১ সেনামুখ; 
৩ সেনামুখ _ ১ গুলা; ৩ গুল্ম _ ১ গণ; ৩ গণ _ ১ বাহিনী; ৩ বাহিনী 
_ ১ পুতনা; ৩ পুতনা _ ১ চমু; ৩ চমু - ১ অনাকিনী এবং ১০ 
অনাকিনী _ ১ অক্ষৌহিনী । 

প্রশ্ন : ১৩৪৯ ॥ অক্ষয়বট কি? 

উত্তর : শ্রী পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে (পুরী ধামে) বিরাজমান বটবৃক্ষ । 
প্রলয়কালে শ্রীক্ষেত্রের (পুরী ধাম) নাশ হয় না বলে এই বৃক্ষও 
নিত্যকাল বিরাজ করে । এইজন্য একে অক্ষয় বট বলা হয়। 
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£ ১৩৫০ ॥ অগন্ত্যমুনি কে ছিলেন? 

উর পম ভাগবত (৪/১/৩৫) অবুযারী আগামি ছিলেন 
পুলস্তমুনি এবং তার স্ত্রী হবির্ভুকের পুর স্বর্গের অপ্‌সরা উর্বশীর দর্শনে 
স্বর্গের দেবতা মিত্র ও বরুনের বীর্যপাত হলে উভয়ে এ বীর্য কলসীতে 
রেখে দেন। সেখান থেকে অগন্ত্ের জন্ম হয়। তিনি একজন 
বেদমন্তদ্ষ্টা খষি ছিলেন । 

প্রশ্ন £ ১৩৫১ ॥ অগ্নিদেবতার নাকি সাতটি জিহ্বা 
আছে-_এগুলি কি কি? 
অনুযায়ী অগ্নির সাতটি জিহ্বার নাম হল : হিরন্যা, গগনা, রক্তা, কৃষ্ণা, 
সুপ্রভা, বহুরূপা এবং অতিরূপা । মতান্তরে পদ্ররাগা, সুপর্ণী, করালী, 
ধৃমিনী, শ্বেতা, লোহিতা ও মহালোহিতা । আবার অন্যমতে কালী, 
করালী, মনোজবা, সুলোহিতা, সুধুমবরণ, ্ষুলিঙ্গিনী ও শুচিস্মিতা। 

প্রশ্ন : ১৩৫২ ॥ কোন্‌ কোন্‌ জিনিস ভগবানের সেবার জন্য চুরি 
করলেও মধ্যে গণ্য হবে না? 

পটু, হরিভক্তি বিলাস (৭/২২৫-২৬) গ্রন্থে উল্লেখিত 


বাগান থেকে না বলে সবসময় ফুল চুরি করা ঠিক হবে না । 

প্রশ্ন ::১৩৫৩ ॥ অদ্যুতা শাক নাকি শ্রীগৌরহরির খুব প্রিয়। 
কিন্তু এই অচ্যুতা শীক কি? 

উত্তর : সাদামাটা বাংলায় যাকে আমরা কচুশাক বলি তাকেই 
শা্রীয় গ্রন্থে অচ্যুতা শাক বলা হয় । এই শাক শ্রীগৌরহরির সবচেয়ে 
্রিয়। প্রভু বলেছিলেন_এই যে অচ্যুতা নামে শাক । ইহার ভোজনে 
হয় কৃষ্ণে অনুরাগ । 


প্রশ্ন : ১৩৫৪ ॥ অজামিল কে ছিলেন? তিনি কিভাবে মুক্তি লাভ 
করেছিলেন? 

উত্তর : অতি সংক্ষেপে বলছি : শ্রীমদ ভাগবত (৬/১/২১) অনুযায়ী 
কান্যকুজ নামক স্থানের অধিবাসী একজন ধর্মপরায়ণ ব্রাহ্মণ যুবক 
ছিলেন । পরে শুদ্বা নারীতে আসক্ত হয়ে সদাচার ভ্রষ্ট হন। তার এক 
ছেলের নাম ছিল নারায়ন । 

মৃত্যুকালে যমদূতদের ভীষণ মূর্তি দেখে ভয়ে পুত্র নারায়নকে 
ডাকেন । ফলে এই নামাভাসের ফলে বিষ্ু লোকে গমন করতে সমর্থ 
হন। 

প্রশ্ন : ১৩৫৫ ॥ মাটির নিচে অবস্থিত অতল লোক কি? 

উত্তর : এই জড় পৃথিবীর নিচে আরও সাতটি লোক আছে। 
এদেরকে অনেকে সপ্ত পাতাল বলেন । এদের মধ্যে অতল লোক হল 
প্রথম । ময়-নামক দানবের পুত্র বল-নামক অসুর এই স্থানে বাস করে। 
(ভাগবত ৫/২৪/১৬)। 

প্রশ্ন : ১৩৫৬ ॥ অতিরথ কাদেরকে বলা হয়? 

উত্তর : অগনিত সৈন্যের সাথে একাই যে বীর যুদ্ধ করতে সমর্থ 
হয় তাকে অতিরথ বলা হয়। মহাভারত অনুযায়ী যিনি দশ হাজার 
যোদ্ধার সাথে এককভাবে যুদ্ধ করতে পারদর্শী ছিলেন তাকে তৎকালীন 
সময়ে অতিরথ বা মহারথ বলা হতো । যেমন ভীম্ম, দ্রোন প্রমুখ । 

প্রশ্ন : ১৩৫৭ ॥ একাদশীতে অতিবেধ বলতে একটা কথা শুনি । 
এই অতিবেধ কি? 

উত্তর : শ্রীহরি ভক্তি বিলাস গ্রন্থ (১২/৩২৯) অনুযায়ী সূর্য্য উদয় 
হওয়ার পূর্বে দুই দণ্ড (১ দণ্ড _ ২৪ মিনিট) সময় যাবৎ একাদশী 
থাকলে দশমীর সাথে তার বেধ হয়। একেই অতিবেধ বলা হয়। 
জন্তাসুর এই অতিবেধের ফল গ্রহন করে বলে এই বেখযুক্ত একাদশী 
ব্রত করা কোনক্রমেই উচিত নয় । 


৫৮৩ 


প্রশ্ন : ১৩৫৮ ॥ দেবতাদের মাতা অদিতি কে ছিলেন? 

উত্তর : শ্রীমদ্‌ ভাগবত (২/৩/৪) অনুযায়ী অদিতি ছিলেন 
দক্ষপ্রজাপতির কন্যা এবং কশ্যপ মুনির স্ত্রী । তার গর্ভে বামনদেব, 
ছাদশ আদিত্য, অষ্ট বসু, একাদশ রুদ্র এবং অশ্বিনী কুমারাদি জন্মগ্রহণ 
করেন। - 
প্রশ্ন : ১৩৫৯ ॥ শ্রীজগন্নাথদেবের অধরপনা ভোগ কি? 

উত্তর £ শ্রীজগন্নাথদেবের একধরনের বিশেষ ভোগ । রথের 
পুনঃযাত্রার দিন রথ গুপ্ডিচামন্দির থেকে জগন্নাথ মন্দিরের সিংহদ্বারে 
পৌছলে পনাপূর্ণ ভা শ্রীবিগ্রহের পাদপদ্ম থেকে (শ্রীচরণ থেকে) অধর 
(ঠোট) পর্যন্ত স্পর্শ করানো হয় । ভোগের পর ভাগুগুলি রথের উপরে 
ভেঙে দেওয়া হয় । এই প্রসাদ সর্বদেবতা পেয়ে বিশ্বশান্তি করেন । 

প্রস্তুতপ্রণালী : দেড় মন খণ্ড (চিনি) এবং চার ভাগ দুধের সর 
৫২টি কলসীর জলে রেখে পরিমাণমতো বড় এলাচ ও গোলমরিচের 
গুড়া সহযোগে এক ভাগ পনা প্রস্তুত হয় । এইরূপে তিন বিগ্রহের জন্য 
তিন ভাগ তৈরী করা হয়। 

প্রশ্ন : ১৩৬০ ॥ অধর্ম নামে নাকি ব্রহ্মার একজন পুত্র ছিলেন । 
তার পরিচয় কি? 

উত্তর : শ্রীমদ্‌ ভাগবত (৩/১২/২৫) অনুযায়ী ব্রহ্মার এক পুত্রের 
নাম ছিল অধর্ম । এর স্ত্রীর নাম মিথ্যা । এদের দম্ভ নামে একপুত্র এবং 
মায়া নামে এক কন্যা ছিল । দন্ত ও মায়া একে অপরকে বিয়ে করে । 
এদের পুত্রের নাম লোভ এবং মেয়ের নাম নিকৃতি ছিল । 

প্রশ্ন : ১৩৬১ ॥ ভগবানকে অধোক্ষজ বলা হয় । এই অধোক্ষজ 
বলতে কি বুঝায়? 

উত্তর : অধোক্ষজ বলতে পরমাত্মা বুঝায়-_অর্থাৎ জড় ইন্দ্য়ের 
অগোচর ভগবানকে বুঝায় । ভগবান প্রত্যক্ষ প্রমানের অতীত অচিত্ত্য 
স্বরূপ । এজন্য তাকে অধোক্ষজ বলা হয় । 
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লেখক পরিচিতি 


শ্রী মনোরঞ্জন দে মুলীগঞ্জ জেলার অর্তগত 
সিরাজদিখান উপজেলার রাজদিয়া গ্রামের এক বর্ধিষণ 
কায়স্থ পরিবারে ১৯৫১ সালের ২রা জানুয়ারী জন্গ্রহণ 
করেন। মা-বাবা ধর্মপরায়ণ ছিলেন। বাড়ীতে শ্রী 
রাধাকৃষ্ণের মন্দির থাকায় ছোটবেলা থেকেই শ্রী 
বিগ্রহদ্বয়ের প্রতি অনুরাগী ছিলেন। লেখাপড়া করেছেন 
ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে । প্রথমে কিছুদিন কলেজে 
অধ্যাপনা করেছেন। এরপর বাংলাদেশ ব্যাংক ও 
পরবর্তীতে অগ্রণী ব্যাথকে উচ্চ পদস্থ ব্যাংকার (সহকারী 
মহাব্যবস্থাপক) হিসেবে কাজ করেছেন । বি. এ (পাস), 
বি. এস. এস (সম্মান) এবং এম. এস. এস শ্রেণীতে 
অধ্যায়নরত ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য এ পর্যন্ত বিভিন্ন বিষয়ের 
উপর বই লিখেছেন ২৫টি । 

শ্রী মনোরঞ্জন দে বিভিন্ন সময়ে সনাতন ধর্মের 
বিভিন্ন বিষয়ের উপর অনেক নিবন্ধ লিখেছেন এবং 
এখনও লিখেছেন। বাংলাদেশ জাতীয় হিন্দু সমাজ 
সংক্কার সমিতির মাসিক পত্রিকা “সমাজ দর্পণ এবং 
এবং ত্রেমাসিক “অমৃতের সন্ধানে” পত্রিকায় এ পর্যন্ত 
তার লিখিত বহু ধর্মীয় নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। 


তিনি একজন সৌখিন হস্তরেখাবিদ । 


